
নিজস্ব সংবাদদাতা, অসম :  অসমে 
বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি হল। 
গত ২৪ ঘণ্টায় বন্যায় ২১ জনের মৃত্যু 
হয়েছে। এতে চলতি বছরে বন্যায় 
মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৩১ । রাজ্যের 
১৬ জেলায় প্রায় পাঁচ লাখ ৬৪ 
হাজারের বেশি মানুষ বন্যাকবলিত 
হয়ে পড়েছেন।

পূর্ব অসমের শিবসাগর জেলায় 
ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। 
বিস্তীর্ণ এলাকা কার্যত জলবন্দি। পূর্ব 
অসমের জ�োরহাট, চরাইদেও ও মধ্য 
অসমের পাহাড়ি জেলা কার্বি আংলংয়ে 
ভয়াবহ বন্যার কবলে বহু মানুষ। 
অসমের প্রশাসন সূত্রে খবর, শুধু 
মঙ্গলবারই ২১ জনের দেহ উদ্ধার করা 
হয়েছে বানভাসি এলাকা থেকে। 
কয়েক লক্ষ পরিবার এখনও জলবন্দি 
রয়েছে। তাঁদের উদ্ধার করতে প্রধান 
অন্তরায় হয়ে দাঁড়াচ্ছে ওই এলাকার 
পরিস্থিতি। সংশ্লিষ্ট এলাকার রাস্তাঘাট 
জলমগ্ন ও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় কার্যত 
বিঘ্নিত হচ্ছে উদ্ধারকাজ।

অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা 
সামাজিক মাধ্যমে  জানিয়েছেন, 
মেঘভাঙা বৃষ্টির কারণে সৃষ্ট বন্যায় 
রাজ্যের মানুষ চরম দুর্ভোগে পড়েছেন। 

তিনি চরাইদেও, শিবসাগর, 
জ�োরহাটসহ কয়েকটি জেলার 
বন্যাকবলিত এলাকা ও ত্রাণশিবির 
পরিদর্শন করবেন।

এএসডিএমএর তথ্য অনুযায়ী, 
গ�োলাঘাট, কামরূপ, হ�োজাই, 
ডিব্রুগড়, বিশ্বনাথ, ধেমাজি, 
স�োনিতপুর, উদালগুড়ি, নগাঁও, 

চরাইদেও, কামরূপ (মেট্রো), 
জ�োরহাট, তিনসুকিয়া, কার্বি আংলং, 
লখিমপুর ও শিবসাগর-এই ১৬ জেলায় 
৫ লাখ ৬৪ হাজার ৬০০ জনের বেশি 
মানুষ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। এই 
সংখ্যা ছিল ৩ লাখ ৬৩ হাজারের কিছু 
বেশি। 

অসম প্রশাসন জানিয়েছে, 

ব্রহ্মপুত্রের দুটি শাখা দিখ�ৌ ও দেশংয়ের 
জলস্তর আচমকা বেড়ে যাওয়ায় 
জলবন্দি হয়ে পড়েছে জেলাগুলি। 
সেখানকার ছ�োট ছ�োট শহর, যেমন – 
আমগুড়ি, টিওক, তিতাবড় আগে 
কখনও বন্যার কবলে পড়েনি বলেও 
উল্লেখ করেছেন স্থানীয় মানুষ ও 
প্রশাসনিক কর্তারা। দুর্যোগ ম�োকাবিলা 

কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ১৬ জেলায় অন্তত 
সাড়ে ৫ লক্ষের বেশি মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত 
হয়েছেন বন্যায়। ১০ হাজারের বেশি 
মানুষকে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় দেওয়া 
গেলেও এখনও আটকে বহু বাসিন্দা। 
৫০০-র বেশি মানুষকে উদ্ধার করেছে 
সেনাবাহিনী। হেলিকপ্টার ও ড্রোনের 
সাহায্যে দুর্গতদের খাবার-ত্রাণ পাঠান�ো 
হচ্ছে সরকারের তরফে।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের তরফে 
(এনএফআর) জানিয়েছে, শিবসাগর 
জেলার শিমালুগুড়ি-নামতিয়ালি ও 
শিমালুগুড়ি-সেলেংহাট রুটে ট্রেন 
চলাচল সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা 
হয়েছে। কয়েকটি ট্রেন বাতিল, কিছু 
ট্রেনের রুট পরিবর্তন এবং বিশেষ ট্রেন 
চালুর ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়াও 
ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় য�োগায�োগ ব্যবস্থা 
সচল রাখতে শিবসাগর, চরাইদেও ও 
জ�োরহাট জেলায় আগামী ২৪ জুলাই 
পর্যন্ত ইন্ট্রা-সার্কেল র�োমিং সুবিধা 
চালুর কথা ঘ�োষণা করেছে ভারতের 
টেলিয�োগায�োগ বিভাগ। এর ফলে 
ক�োন�ো অপারেটরের নেটওয়ার্ক অচল 
থাকলেও গ্রাহকরা অন্য অপারেটরের 
নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে ম�োবাইল 
পরিষেবা নিতে পারবেন।

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা : আমপান দুর্নীতিতে অভিযক্তদের বিরুদ্ধে 
এফআইআর করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। রাজ্যপালের কাছে 
সেই এফআইআরের সপুারিশ করা হবে বলে জানালেন মখু্যমন্ত্রী শুভেন্দু 
অধিকারী। বুধবার তিনি বিধানসভায় বলেন, ‘ক্যাগ রিপ�োর্টগুলি এই 
সদনে পেশ করা, তার উপরে আল�োচনা ইত্যাদি বাধ্যতামলূক ছিল। 
বিগত সরকার তা করেনি। আগামী ২৫ তারিখ শনিবার ক্যাগের 
রিপ�োর্টগুলি পেশ হবে। পরবর্তী সেশনে আমরা সেই রিপ�োর্ট নিয়ে 
আল�োচনা এবং যা সপুারিশ রয়েছে, তার উপর সিদ্ধান্ত নেব। যেখানে 
যেখানে দুর্নীতির প্রমাণ থাকবে, আমরা মহামান্য রাজ্যপালের কাছে 
সপুারিশ করব। তিনি মখু্যমন্ত্রী হ�োন, মন্ত্রী হ�োন আর যত বড় নেতাই 
হ�োন— তারঁ বিরুদ্ধে এফআইআর করার জন্য আমরা রাজ্যপালের 
কাছে সপুারিশ করব।’

এদিন  অধিবেশনে তিনি ঘ�োষণা করেন, “পিএম ই-ড্রাইভ প্রকল্পের 
অধীনে ন�োডাল সংস্থা হিসেবে বিদ্যুৎ দফতর রাজ্যজুড়ে ব্যাপক চার্জিং 
পরিকাঠাম�ো গড়ে তুলবে। এই চার্জিং স্টেশনগুলিতে প্রাইভেট ও 
বাণিজ্যিক ই-গাড়ি গাড়িগুলি চার্জিংয়ের সযু�োগ সবুিধা পাবে।” বিদ্যুতের 
খরচের ক্ষেত্রে কৃষকদেরও বড় স্বস্তির খবর দেন শুভেন্দু অধিকারী। তিনি 
জানান, “কৃষকদের সেচের কাজে স�ৌর শক্তির ব্যবহারের ক্ষেত্রে ‘পিএম 
কুসমু’ প্রকল্পের আওতায় প্রতি ইউনিট বিদ্যুতে ২ টাকা করে অতিরিক্ত 
ভর্তুকি দেওয়া হবে।” তিনি জানান, দিঘা-শঙ্করপরু উপকূলীয় অঞ্চলের 

পর্যটন, কর্মসংস্থান এবং সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে 'দীঘা 
শঙ্করপরু উন্নয়ন পর্ষদ পরিকল্পনা এলাকা'-র পরিধি বাড়ান�োর সিদ্ধান্ত 
নেওয়া হয়েছে। বর্তমানে থাকা ৫১টি ম�ৌজার সঙ্গে আরও ২০টি ম�ৌজা 
যকু্ত করা হবে। এদিন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলির জন্যও বড় ঘ�োষণা করেন 
মখু্যমন্ত্রী। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিতে পষু্টি কর্মসচূির আওতায় রান্না করা 
খাবার এবং সকালের জলখাবারের জন্য নারী উপভ�োক্তা পিছ প্রতিদিন ২ 
টাকা এবং শিশু উপভ�োক্তা পিছ অতিরিক্ত ২ টাকা রাজ্য সরকারের 
তরফে বহনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।  'পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত (দ্বিতীয় 
সংশ�োধনী) বিল, ২০২৬'-এর খসড়া অনুম�োদন করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের মন্ত্রী এবং বিধানসভার মখু্য সরকারি সচেতকের সহকারীদের 
নির্ধারিত পারিশ্রমিক ১ জুন ২০২৬ থেকে মাসিক ১০ হাজার টাকা থেকে 
বাড়িয়ে ১২ হাজার টাকা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বিশেষ ব্যবস্থায় 
ক্রীড়াবিদদের সরকারি চাকরিতে নিয়�োগের ক্ষেত্রে 'এশিয়ান 
চ্যাম্পিয়নশিপ'-কে ক্যাটাগরি-বি থেকে ক্যাটাগরি-এ-তে উন্নীত করার 
প্রস্তাব অনুম�োদিত হয়েছে। পাশাপাশি ১ হাজার উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় ও 
কলেজে স্যানিটারি ন্যাপকিন ভেন্ডিং মেশিন বসান�োর কথাও এদিন 
ঘ�োষণা করেন মখু্যমন্ত্রী। বলেন, “গ্রামীণ এলাকায় নাইট ম�োবাইল ভ্যান 
দ্বিগুণ হবে। বিদ্যুৎ দপ্তরের কাস্টমার কেয়ার সেন্টারে দ্বিগুণ ল�োক 
থাকবে।” রাজ্যে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থার একটি থানা স্থাপনের বিজ্ঞপ্তি 
জারির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানান। 

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা :  ট্রলারডুবি এবং সিকিমে সডু়ঙ্গে গ্যাস 
লিকের ঘটনায় নিহত রাজ্যবাসীদের পরিবারপিছ ৫ লক্ষ টাকা আর্থিক 
সহায়তা এবং একজনকে চাকরি দেওয়ার কথা বুধবার ঘ�োষণা করলেন 
মখু্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। 

জানা গিয়েছে, আগামী রবিবার রামনগর ১ ব্লক অফিস থেকে 
ক্ষতিপরূণের চেক বণ্টন করা হবে। মতৃদের মধ্যে যারঁা ওড়িশার 
বাসিন্দা ছিলেন, তাদঁের পরিবারকেও ওড়িশা সরকার আর্থিক ও 
সামাজিক সাহায্য করবে বলে আশা প্রকাশ করা হচ্ছে।  মখু্যমন্ত্রী 
জানান, মতৃ মৎস্যজীবীদের মধ্যে অধিকাংশই হাওড়া, নদিয়া এবং পরূ্ব 
মেদিনীপরু জেলার সমদু্র উপকূলবর্তী এলাকার বাসিন্দা ছিলেন। এই 
মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় মতৃদের পরিবারপিছ পাচঁ লক্ষ টাকা করে আর্থিক 
সহায়তা দেওয়া হবে। পাশাপাশি প্রতিটি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের একজন 
সদস্যকে স্থানীয় থানায় সিভিক ভলান্টিয়ার পদে চাকরি দেওয়া হবে 
বলেও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি। উল্লেখ্য, গত ২ জুলাই শঙ্করপরু 
মৎস্য বন্দর থেকে ১৫ জন মৎস্যজীবীকে নিয়ে সমুদ্রে যায় ‘জয় মা 
কালী’ ট্রলার।

এছাড়াও সিকিমে দুর্ঘটনায় এখনও পর্যন্ত অন্তত ২০ জনের মত্ৃযুর 
আশঙ্কা করা হচ্ছে প্রশাসনের তরফে। সড়ুঙ্গের ভেতরে জমা জল ও 
কাদায় ভরা প্রতিকূল পরিবেশের কারণে উদ্ধারকাজ অত্যন্ত কঠিন হয়ে 
উঠেছে। 

এদিন সিকিমের দুর্ঘটনা নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন মখু্যমন্ত্রী। তিনি 
জানান, “ইতিমধ্যেই সিকিমের ঘটনাস্থলে নাগরাকাটার বিধায়ক পনুা 
ভেংরা ও কালচিনির বিধায়ক বিশাল লামাকে পাঠিয়েছি। উদ্ধারকাজের 
জন্য সিকিমের মখু্যমন্ত্রী প্রেম সিং তামাংয়ের সঙ্গেও য�োগায�োগ 
করেছি।” সেই রাজ্যের প্রাক্তন মখু্যমন্ত্রীকে ‘সম্রাজ্ঞী’ বলে খ�োচঁা দিয়ে 
শুভেন্দু বলেন, “আগে ত�ো রাজ্য সরকারের প্লেন শুধ ুএকজন সম্রজ্ঞী 
ব্যবহার করতেন। আমরা প্রয়�োজনে উদ্ধারকাজের সবুিধার্থে সিকিমে 
আমাদের সরকারি বিমান পাঠাব বলে জানিয়েছি।” পাশাপাশি তিনি 
এও জানান, “মতৃ শ্রমিকদের ফিরিয়ে আনা হচ্ছে। পরিবারকে আর্থিক 
সাহায্য দেওয়া হবে। আর্থিক ক্ষতিপরূণ ক�োনও মত্ৃযুর পরিপরূক যদিও 
নয়। আর্থিক ক্ষতিপরূণ ছাড়াও মতৃের পরিবারের একজনকে সিভিক 
ভলাস্টিয়ারের কাজ দেওয়া হবে।”

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি:   ছাত্রদের বিক্ষোভকে কাজে লাগিয়ে 
রাজনৈতিক ফায়দা ত�োলার চেষ্টা হচ্ছে। এই ভাষায় বির�োধী দলনেতা 
রাহুল গান্ধী এবং কংগ্রেসকে ত�োপ দাগলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র 
প্রধান।

ধর্মেন্দ্রের দাবি, কংগ্রেস নিট প্রশ্নপত্র ফাঁস বিতর্কের সমাধান 
করার চেষ্টা না করে, সংসদের বাদল অধিবেশনে বিশৃঙ্খলা তৈরি 
করার চেষ্টা করছে। এই মর্মে তিনি তাঁর এক্স হ্যান্ডলে একটি প�োস্ট 
করেছেন। অন্য দিকে, স�োনম ওয়াংচুকের শারীরিক অবস্থার 
খ�োঁজখবর নিতে মঙ্গলবার রাতে গুরুগ্রামের হাসপাতালে যান 
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জেপি নাড্ডা ও জিতেন্দ্র সিংহ।

ল�োকসভার বির�োধী দলনেতার প্রতি তীব্র আক্রমণ শানিয়েছেন 
কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী। তাঁর দাবি, সংসদের বর্ষাকালীন অধিবেশন ব্যাহত 
করার লক্ষ্যে পড়ুয়াদের ‘রাজনৈতিক হাতিয়ার’ হিসেবে ব্যবহার 
করছে কংগ্রেস। একই সঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, বিক্ষোভ নয়, বরং 
উত্তর এবং জবাব পাওয়ার য�োগ্য পড়ুয়ারা।

বিক্ষোভকারীদের ওপর পুলিশের কঠ�োর পদক্ষেপের পরে 
নিজের প্রথম প্রতিক্রিয়ায় কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান বির�োধী 
দলনেতা রাহুল গান্ধী ও কংগ্রেসের বিরুদ্ধে একাধিক অভিয�োগ 
তুলেছেন। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর দাবি, সরকার বিষয়টি নিয়ে 
আল�োচনার জন্য প্রস্তুত থাকা সত্ত্বেও রাহুল গান্ধী ও কংগ্রেস সংসদীয় 
আল�োচনার পরিবর্তে বিক্ষোভের পথ বেছে নিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী 
নরেন্দ্র ম�োদীর বাসভবনের বাইরে কংগ্রেসের ধর্না কর্মসূচি বিষয়ে 
সমাল�োচনা করেন তিনি। 

তাঁর মতে, এর ফলে সাধারণ মানুষের অসুবিধা হয়েছে। নিরাপত্তা 
সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠিত নিয়মকানুন উপেক্ষা করা হয়েছে বলেও দাবি 

করলেন। তিনি অভিয�োগ করেন, “সরকার সংসদে নিট সংক্রান্ত 
বিস্তারিত আল�োচনা করতে রাজি থাকা সত্ত্বেও, কংগ্রেস প্রধানমন্ত্রী 
নরেন্দ্র ম�োদীর বাসভবনের বাইরে বিক্ষোভ করেছে। তারা নির্লজ্জ 
ভাবে ছাত্রদের রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে চলেছে।” 
সরকার আল�োচনার সব পথ খ�োলা রাখা সত্ত্বেও রাহুল জ�োরপূর্বক 
সংঘাত তৈরি করার চেষ্টা করছেন বলে অভিয�োগ প্রধানের। 

তিনি বলেন, “কংগ্রেসের উদ্দেশ্য কখন‌ওই শিক্ষার্থীদের সমস্যার 
সমাধান করা ছিল না, বরং রাজনৈতিক কারণে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করাই 
ছিল মূল লক্ষ্য।” প্রধান জানান, সরকার সংসদে নিট সংক্রান্ত বিষয়ে 
আল�োচনা করতে এবং শিক্ষার্থীদের প্রকৃত উদ্বেগগুল�ো দূর করতে 
সম্পূর্ণ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। মন্ত্রীর সংয�োজন, “শিক্ষার্থীদের কাছে 
সরকারের জবাব দেওয়ার দায়বদ্ধতা রয়েছে এবং পরীক্ষা ব্যবস্থাকে 
আরও শক্তিশালী করতে তারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।”

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা :   নারী নিগ্রহ 
রুখতে ‘জির�ো টলারেন্স’ নীতি বিজেপি 
সরকারের।বুধবার বিধানসভায় স্বরাষ্ট্র ও 
পার্বত্য বিষয়ক দফতরের বাজেটের ওপর 
আল�োচনার জবাবি ভাষণে নারী সুরক্ষাকে 
অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে তুলে 
ধরলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

এদিন তাঁর বক্তব্যের একটি বড় অংশ 
জুড়েই ছিল মহিলাদের নিরাপত্তা, শিশুদের 
সুরক্ষা এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় সরকারের 
ভূমিকা। এই প্রসঙ্গে তিনি আরজি কর 
হাসপাতালের ঘটনা, পার্কষ্ট্রীটের ঘটনা 
উল্লেখ করে রাজ্যের নারী ও শিশুদের 
উদ্দেশে আশ্বাস দিয়ে জানান, অন্যায়ের 
বিরুদ্ধে এই সরকার তাঁদের পাশে রয়েছে। 
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘পুলিশকে সব মিটিংয়ে 
বলেছি ক�োনও কন্যা, মহিলার উপরে যদি 
কিছু হয়, কারও নির্দেশের জন্য অপেক্ষার 
দরকার নেই, যা করার করে দেবেন। ঢাল 
হিসেবে মুখ্যমন্ত্রী প্রোটেক্ট করবে।’ শুভেন্দুর 
কথায়, “মাটিগাড়া, কুলতলির ঘটনায় 
ফাঁসির আদেশ হল। কার্যকর করতে 
পারলেন না কেন? হাই ক�োর্ট থেকে সুপ্রিম 

ক�োর্ট, বাড়ির ল�োক রাষ্ট্রপতির কাছেও যেতে 
পারেন। যদি দিল্লিতে নির্ভয়ার ক্ষেত্রে ৪ 
জনের চূড়ান্ত শাস্তি কার্যকর করতে পারে, 
তাহলে আমাদের রাজ্যে ১৮টি মামলায় 
কেন ফাঁসির নির্দেশ কার্যকর করতে 
পারলেন না? ক�োনও মনিটরিং নেই। 
মিডিয়াতে এসে ভাষণ দিয়ে তু খিচ মেরি 
ফট�ো। এই করতে করতে রাজ্যটাকে 
রসাতলে পাঠিয়েছেন।”

একইসঙ্গে তিনি বলেন, “আমরা কী 
করছি শুধু দেখতে থাকুন। নারী নির্যাতন সে 
শ্লীলতাহানি, ধর্ষণ, গণধর্ষণ কিংবা শিশু 

অত্যাচার হ�োক – এই সরকার আইনের 
মাধ্যমে কত দূর যেতে পারে তা দেখতে 
থাকুন। আর জি করে তিন আইপিএস 
অফিসার। তাঁদের মধ্যে একজন এডিজি 
পদমর্যাদার। সহজ নয়। সাসপেন্ড করতে 
হলে চার্জগঠন করতে হয়। অভয়ার ক্ষেত্রে 
এসব ভাবিনি। দ্রুততার সঙ্গে সাসপেন্ড 
করেছি। সন্দীপ ঘ�োষ, বিরুপাক্ষদের 
সাসপেন্ড করেছি। আমার কাছে ডকুমেন্ট 
আছে তিনি ফাইল চেপে রেখেছিলেন। আমি 
এনওসি দিয়ে দিয়েছি।” 

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, 'বর্তমান সরকার 
নারী নির্যাতনের ক�োনও ঘটনাকেই 
হালকাভাবে দেখবে না। আইন যে সীমা 
পর্যন্ত অনুমতি দেয়, সেই পরিসরের মধ্যে 
থেকে প্রশাসন প্রয়�োজনীয় সব ধরনের 
ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।' তাঁর বক্তব্য, বর্তমান 
সরকারের অবস্থান কী, তা রাজ্যের মানুষ 
খুব শিগগিরই বুঝতে পারবেন। তাঁর কথায়, 
রাজ্যের প্রতিটি নারী ও শিশুর নিরাপত্তা 
নিশ্চিত করাই সরকারের অন্যতম 
অগ্রাধিকার। অন্যায়ের বিরুদ্ধে ক�োনও 
মানুষ একা নন বলেও তিনি বার্তা দেন। 

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা :    মঙ্গলবারই বিদ্যুৎ দপ্তরে গিয়ে 
বিদ্যুৎ চরুি রুখতে বিশেষ বার্তা দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু 
অধিকারী। আগে প্রয়�োজনীয় পরিকাঠাম�ো তৈরির কথাও 
বলেছিলেন। এরমধ্যেই সাধারণ মানুষের সুবিধার কথা ভেবে 
স্মার্ট মিটার নিয়ে বড় ঘ�োষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী। শুধু তাই নয়, 
এই প্রসঙ্গে এবার ‘যাদবপুর পার্টি’, অর্থাৎ বামেদের আক্রমণ 
করতেও ছাড়লেন না তিনি।

বুধবার বিধানসভায় দাঁড়িয়ে বাজেটে ভাষণ দেন মুখ্যমন্ত্রী 
শুভেন্দু অধিকারী। যেখানে একগুচ্ছ নতুন ঘ�োষণা করেন তিনি। 
একইসঙ্গে স্মার্ট মিটার নিয়ে বামপন্থীদের আক্রমণ করে মুখ্যমন্ত্রী 
বলেন, 'একটা কথা শুনলে বামপন্থীদের হাওয়া বেরিয়ে যাবে। 
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদির নির্দেশে ভারত সরকার ড�োমেস্টিকের 
ক্ষেত্রে স্মার্ট মিটার লাগান�ো বাধ্যতামূলক করছে না।” একইসঙ্গে 
তিনি বলেন, “আগামী জানুয়ারি মাস থেকে তিন মাসের পরিবর্তে 
সাধারণ গ্রাহকরা প্রতি মাসে বিদ্যুতের বিল পাবেন। বামেদের 
আর মিছিল করার ক�োনও সুয�োগ দেব না। এসইউসিআই আর 
এখানে এসে মিছিল করার ছুত�ো পাবে না।” 

এর সঙ্গেই সুজন-সেলিমদের খ�োঁচা দিয়ে তিনি হুঁশিয়ারি 
দিলেন, “আমরা জনগণের সরকার। যাদবপুরের পার্টি একটু 
সাবধানে থাকুন। উস্কানি দিতে শুরু করেছেন, কিন্তু আমি লক্ষ্য 
রাখছি। বেশি বাড়তে দেব না। এটা দুর্বল সরকার নয়, অত্যন্ত 
শক্তিশালী সরকার।” সেই সঙ্গে ডিভিসি-পাঞ্চেৎ মিলিয়ে ১০০০ 
মেগা ওয়াটের মেগাওয়াট পাওয়ার স্টোরেজ পরিকল্পনা ও 
বক্রেশ্বরে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের নতুন ইউনিট হচ্ছে বলেও জানান 
তিনি। ‘ভাইব্রেন্ট ভিলেজ’ প্রকল্পের আওতায় ভারত সরকারের 
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের ৯ সীমান্ত পাশ্ববর্তী জেলাগুলিতে বিদ্যুৎ দপ্তর 
অংশগ্রহণ করছে বলেও জানান তিনি। যার জন্য ১৫০ ক�োটি 
অতিরিক্ত বরাদ্দ ঘ�োষণাও করা হয়েছে। 

তিনি আরও বলেন, “আমরা জনগণের দিকে তাকিয়ে কাজ 
করি। এ-টিম, বি-টিম, ছিন্নমূল, তৃণমূল, গুচ্ছমূল বা কালীঘাট-
মূল — আমরা এসব রাজনৈতিক চাতুরি করি না। ১০ সপ্তাহেরও 
কম সময় পেয়েছি, তাতেই এত কিছু হল। আগামী মার্চে যে পূর্ণাঙ্গ 
বাজেট আসবে, তখন রাজ্যবাসী বুঝে যাবেন কাকে বলে আসল 
‘ডবল ইঞ্জিন’ সরকার!”

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা :    মঙ্গলবার 
একুশের সভামঞ্চে দীর্ঘদিন পর চেনা মেজাজে ধরা 
দিয়েছিলেন কালীঘাট তৃণমূলের সেকেন্ড ইন 
কম্যান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।বুধবার 
বিধানসভায় দাঁড়িয়ে অভিষেককে পালটা হুঁশিয়ারি 
দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বললেন, 
“আড়াই হাজার ল�োক নিয়ে বড় বড় কথা। ক্ষমতা 
থাকলে ডায়মন্ড হারবারে দাঁড়ান।” শুভেন্দু 
অধিকারী সাফ জানালেন, “আড়াই হাজার ল�োক 
নিয়ে বড় বড় কথা! আমি একটা গ্রাম পঞ্চায়েতে 
মিটিং করলে এর থেকে চারগুণ বেশি ল�োক হয়।” 

এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, “আমি পাঁচ বছর 
বির�োধী দলনেতা ছিলাম। প্রসেস হল — বির�োধী 
দলের মুখ্য সচেতক একটি তালিকা শাসকদলের 
মুখ্য সচেতকের কাছে জমা দেবেন এবং সেই 
অনুযায়ী স্পিকার বক্তাদের ডাকবেন। এখন 
আপনাদের ঘরের মধ্যে যদি ক�োনও ঝগড়া থেকে 

থাকে, তবে তা নিজেদের ঘরে মেটান। 
বিধানসভায় এসে সেই ঝামেলা মেটাবেন না।”

বিধানসভায় নারী নিরাপত্তা থেকে শুরু করে 
তৃণমূল সরকারের অতীত দুর্নীতি- একের পর এক 
বিস্ফোরক বক্তব্যে বুধবার ফ্লোরে ব�োমা ফাটালেন 
মুখ্যমন্ত্রী। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর পুর�োন�ো বিভিন্ন মন্তব্য 
টেনে স্মৃতি উসকে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী নারী নিরাপত্তা 
ইস্যুতে প্রশ্ন ত�োলেন। অভিষেককে কটাক্ষ করে 
শুভেন্দু বলেন, “উনি প্রতিষ্ঠিত চ�োর। যত ভ�োটে 
জিতেছেন, তত ভ�োটে যদি আপনাকে হারাতে না 
পারি! মিলিয়ে নেবেন। সওকত, পুষ্পাদের 
থেকেও খারাপ অবস্থা হবে।” মুখ্যমন্ত্রী 
অভিষেককে লক্ষ্য করে আরও বলেন, “একটি 
আঞ্চলিক দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক, 
গরুর গাড়ির হেডলাইট।”

তিনি বলেন, “কামদুনিকে আপনারা ‘ছ�োট্ট 
ঘটনা’ বলেছিলেন। বারাসত প্রসঙ্গে মন্তব্য ছিল—

‘শরীর থাকলে যেমন শরীর খারাপ হয়, তেমনই 
একটু-আধটু রেপ-টেপ হয়’! ময়নাগুড়ির ঘটনাকে 
‘লাভ অ্যাফেয়ার’ আখ্যা দিয়েছিলেন। আর 
আরজি করের ক্ষেত্রে বলেছিলেন, ‘ওর বাবা-মা 
চাইলে ১০ লাখ দিতে পারি’। আগের সরকারের 
মুখ্যমন্ত্রীর মুখে নারী নিরাপত্তা নিয়ে এসব কথা ত�ো 
আমরা শুনেছি!” তৃণমূল ও সিপিএম-কে এক 
বন্ধনীতে ফেলে তাঁর আক্রমণ, “সিপিএম ৩৪ 
বছরে রাজনৈতিক দুর্নীতি করেছে, আর আপনি 
চালিয়েছেন প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি। যে সব দাবি আর 
প্রতিশ্রুতি সামনে রেখে আপনি ক্ষমতায় 
এসেছিলেন, তার একটার বাস্তবায়নও করেননি। 
এই ভাইপ�ো-পন্থী তৃণমূলের নাম-নিশানা 
পশ্চিমবঙ্গ থেকে আমরা তুলে দেব।” 

বিড়লা তারামণ্ডলের সামনে কত ল�োক হয়েছে 
তারও ‘হিসাব’ দেন শুভেন্দু। তাঁর কথায়, 
“পঞ্চায়েতে ৪০ হাজার চ�োর আছে। তার ১০ 

শতাংশ এলেও ৪ হাজার। ৪ হাজার চ�োর 
কাউন্সিলর আছে। তার ১০ শতাংশ এলেও ত�ো 
৪০০। জেলে ঢুকে বেরিয়ে এসেছে এমন ২৫০-
৩০০ জন আছে। জেলে যাওয়ার ভয়ে কলকাতায় 
এসে লুকিয়ে আছে এরকম ১০০০-১২০০ আছে। 
সব মিলিয়ে ৪-৫ হাজার ত�ো হতেই পারে।”

মমতার বিরুদ্ধে সুর চরিয়ে তিনি বলেন, 
“আপনি একসময় জননেত্রী ছিলেন, আপনার 
মাথায় অটলজীর আশীর্বাদ ছিল। কিন্তু পরে 
আপনি দুট�ো খঁুটির ওপর দাঁড়িয়ে রাজনীতি 
চালিয়েছেন — একদিকে পুলিশ, অন্যদিকে 
‘প্যাক প্যাক’ (আইপ্যাক)। এখন এই দুট�োর 
একটাও আপনার পাশে নেই। তাই বলছি, 
রাজনৈতিকভাবে আপনি আর ক�োনওদিন ঘুরে 
দাঁড়াতে পারবেন না। আপনি যা খুশি বলতে 
পারেন, করতে পারেন; কিন্তু মনে রাখবেন, আইন 
ভাঙলে আইনের ঊর্ধ্বে আপনি নন।”
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 বুধবার িবধানসভায় মন্ত্রিসভার ৈবঠকে মুখ্যমন্ত্রী শুেভন্দু অধিকারী। িনজস্ব িচত্র

সপ্তম বেতন 
কমিশনের 

বিজ্ঞপ্তি জারি

নিট প্রতিয�োগিতা 
পরীক্ষায় 

স্বচ্ছতার দাবি 
এবিভিপির 

অসমে ভয়াবহ বন্যায় একদিনে মৃত ২১

সন্ত্রাস দমন রুখতে বাংলায় নয়া 
এনআইএ থানা, ক্যাবিনেটে 
গৃহীত প্রস্তাব                পৃষ্ঠা ৩

িবশ্বকাপে হেরে মেসি ক�োথায়
পৃষ্ঠা ৮

অভিষেককে হুঁশিয়ারি, বিধানসভায় 
মমতার বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ মুখ্যমন্ত্রীর 

দুর্নীতির ক্যাগ রিপ�োর্ট প্রকাশ হবে

মন্ত্রিসভার বৈঠকে একাধিক 
সিদ্ধান্তে অনুম�োদন 

মৃত মৎস্যজীবী পরিবারদের 
আর্থিক সাহায্য মুখ্যমন্ত্রীর

পড়ুয়াদের সমস্যায় রাহুলকে 
নিশানা ধর্মেন্দ্র প্রধানের

নারী নিরাপত্তায় পুলিশকে 
‘ফ্রি হ্যান্ড’ ঘ�োষণা মুখ্যমন্ত্রীর

স্মার্ট মিটার বাধ্যতামূলক নয় 
জানিয়ে বামেদের ত�োপ মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা :   
রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের জন্য বড় 
ঘ�োষণা নবান্নের। সপ্তম পে কমিশন 
গঠন করল রাজ্য সরকার। ভ�োটের 
আগেই বেতন কমিশন গঠনের 
প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বিজেপি। 
অবশেষে তা বাস্তবায়িত হতে 
চলেছে। বুধবার নবান্নের তরফে 
আনুষ্ঠানিকভাবে সপ্তম বেতন 
কমিশন গঠনের বিজ্ঞপ্তি জারি 
করল।

অর্থ দফতরের ঘ�োষিত কমিটির 
চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়�োগ করা 
হয়েছে অবসরপ্রাপ্ত আইএস অতনু 
চক্রবর্তীকে। তিনি কেন্দ্রীয় 
সরকারের অর্থ মন্ত্রকের অর্থনৈতিক 
বিষয়ক দফতরের সচিব হিসেবে 
দায়িত্ব পালন করেছেন। কমিশনের 
সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন 
নীতি গবেষণা কেন্দ্রের সিনিয়র 
গবেষক ডক্টর পার্থ মুখ�োপাধ্যায়। 
পাশাপাশি, সদস্য করা হয়েছে 
আইআইএম কলকাতার অর্থনীতির 
অধ্যাপক ডক্টর পার্থ প্রতিম 
পালকে। 

এ ছাড়া কমিশনের সদস্য-সচিব 
হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন 
আইএএস তথা পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের অর্থ দফতরের সচিব দেবী 
প্রসাদ করণম।

সরকারি কর্মীদের দাবি, সপ্তম পে 
কমিশন চালু হলে অনেকটা বেতন 
বাড়বে কর্মচারীদের। বর্তমানে রাজ্য 
ও কেন্দ্রের বেতনের মধ্যে যে বিশাল 
ব্যবধান রয়েছে, তা মিটে যাবে। 
বাড়ি ভাড়া ভাতা, যাতায়াত ভাতা 
এবং চিকিৎসা ভাতার পরিমাণ 
বর্তমানের তুলনায় বৃদ্ধি পাবে। 
পশ্চিমবঙ্গে এই সপ্তম বেতন 
কমিশন বাস্তবায়নের মূল উদ্দেশ্যই 
হল রাজ্য সরকারি কর্মচারী, 
স্বশাসিত সংস্থার কর্মী, 
পেনশনভ�োগী এবং অন্যান্য 
অনুদানপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের 
বেতন, ভাতা, অবসরকালীন 
পেনশন এবং অন্যান্য সুয�োগ-
সুবিধাগুল�োর পুনর্বিন্যাস বা 
সময়�োপয�োগী সংশ�োধন করা।

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা : অখিল 
ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (এবিভিপি) যন্তর 
মন্তরে নিট-ইউজিসি সহ বিভিন্ন 
শিক্ষা-সংক্রান্ত বিষয়ে বিক্ষোভ চলাকালীন 
পরিস্থিতিতে এবিভিপির মতে, শিক্ষার্থীদের 
স্বাভাবিক সমস্যা ও ন্যায্য দাবিকে ক�োনও 
সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থ, দেশবির�োধী 
এজেন্ডা কিংবা দেশে অস্থিরতা, সংঘাত ও 
অরাজকতার পরিবেশ তৈরির হাতিয়ার 
হিসেবে ব্যবহার করা উচিত নয়। এ ধরনের 
অপচেষ্টা তথাকথিত ‘ডিপ স্টেট’-এর মত�ো 
ভারতবির�োধী শক্তিকে পর�োক্ষভাবে 
উৎসাহিত করে, যারা দীর্ঘদিন ধরে ভারতের 
অভ্যন্তরীণ স্থিতিশীলতা, অখণ্ডতা, 
সার্বভ�ৌমত্ব ও জাতীয় ঐক্যকে দুর্বল করার 
সুয�োগ খুজঁে চলেছে। ভারতের ছাত্রসমাজ 
যথেষ্ট সচেতন, দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ এবং 
গণতান্ত্রিক মূল্যব�োধে বিশ্বাসী। তাই তারা 
ক�োনও রাজনৈতিক বিভ্রান্তি, বাহ্যিক প্রভাব 
বা রাষ্ট্রবির�োধী ষড়যন্ত্রের হাতিয়ার হবে না। 
এবিভিপি শিক্ষার্থী, যুবসমাজ, অভিভাবক, 
শিক্ষক, শিক্ষাবিদ এবং সমাজের সকল 
অংশীজনের কাছে আবেদন জানাচ্ছে যে, 
শিক্ষার্থীদের ন্যায্য দাবিকে রাজনৈতিক 
প্রর�োচনা থেকে দূরে রেখে শান্তিপূর্ণ, 
ইতিবাচক ও গণতান্ত্রিক পরিবেশে 
সমাধানের জন্য সক্রিয় ভূমিকা পালন করুন 
এবং ক�োনও রাষ্ট্রবির�োধী ষড়যন্ত্রের শিকার 
হবেন না। এবিভিপির সর্বভারতীয় 
সাধারণ সম্পাদক ডাঃ বীরেন্দ্র সিং 
স�োলাঙ্কি বলেন, "নিট-ইউজি সহ বিভিন্ন 
প্রতিয�োগিতামূলক পরীক্ষায় অনিয়ম 
দেশের লক্ষ লক্ষ শিক্ষার্থীর উদ্বেগ 
বাড়িয়েছে। এই ন্যায্য বিষয়গুলিতে 
এবিভিপি শুরু থেকেই শিক্ষার্থীদের পাশে 
রয়েছে। শিক্ষার্থীদের ন্যায্য দাবিকে 
সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করার 
প্রতিটি প্রচেষ্টা ছাত্রস্বার্থের পরিপন্থী। 
ছাত্রশক্তিকে ক�োনও রাজনৈতিক এজেন্ডা 
বা ভারতের ঐক্য, অখণ্ডতা ও সামাজিক 
সম্প্রীতির বিরুদ্ধে কাজ করা শক্তির 
স্বার্থে ব্যবহার করতে দেওয়া যাবে না। এ 
ধরনের অপচেষ্টা ‘ডিপ স্টেট’-এর মত�ো 
ভারতবির�োধী তন্ত্রকেও পর�োক্ষভাবে 
শক্তিশালী করে। শিক্ষার্থীদের ন্যায্য 
দাবির সমাধান শুধুমাত্র গঠনমূলক 
সংলাপ, সংবেদনশীলতা ও প্রাতিষ্ঠানিক 
সংস্কারের মাধ্যমেই সম্ভব। 



জেলার দিনকাল ৬ শ্রাবণ ১৪৩৩, বৃহস্পতিবার, ২৩ জুলাই, ২০২৬ ২। কলকাতা

নিজস্ব সংবাদদাতা, ৈনহাটি : ৈনহাটিতে 
রহস্যজনকভােব  মত্ৃযু ২ মাসের শিশুকন্যার। 
হাসপাতালে না নিয়ে গিয়ে দেহ পুতঁে 
দেওয়ার অভিয�োগ। প্রশ্ন উঠছে খুন করেছে 
বাবা-মা? মাটি খঁুড়ে দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। 
দেহ পাঠান�ো হয়েছে ময়নাতদন্তে। বুধবার 
ঘটনাটি ঘটেছে নৈহাটির শিবদাসপরু থানার 
মামদুপরু এলাকায়। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য 
এলাকায়। স্থানীয় সতূ্র জানা গিয়েছে, 
নৈহাটির মামদুপরুে এলাকার এক গহৃবধূ 
কন্যাসন্তানের জন্ম দেন। ২ মাস আগে সন্তান 
জন্ম দেন মহিলা। প্রতিবেশীদের দাবি, 
আগের দিনও তারঁা শিশুকন্যাটি সসু্থ অবস্থায় 
দেখেছিল। বুধবার সকালে তারঁা মত্ৃযুর খবর 
পায়। আচমকা মত্ৃযুর খবর সামনে আসায় 
ঘটনাটি নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে। 
পরিবারের দাবি, কয়েক দিন ধরেই শিশুটি 
অসসু্থ ছিল। মঙ্গলবার রাতে শিশুটির ক�োনও 
সাড়াশব্দ না পেয়ে পরিবারের সদস্যরা তাকে 
হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি নিলেও 
শেষ পর্যন্ত তা আর সম্ভব হয়নি। এরপরই 
দেহ মাটি চাপা দেওয়া হয়। এখানেই উঠছে 
প্রশ্ন, কেন তারঁা অসসু্থ মেয়ে হাসপাতালে 
নিয়ে গেলেন না? স্থানীয়দের জানালেন না। 
শিশুকন্যার রহস্যমত্ৃযুর খবর যায় পলুিশের 
কাছে। তারপরই মাটি খঁুড়ে দেহ উদ্ধার করে 
ময়নাতদন্তে পাঠান�ো হয়েছে। পলুিশ 
জানিয়েছে, মত্ৃযুর কারণ স্পষ্ট নয়। 
ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপ�োর্ট এলেই মত্ৃযুর 
কারণ স্পষ্ট হবে বলে জানান�ো হয়েছে। 
পরিবারের সদস্য ও স্থানীয়দের সঙ্গে কথা 
বলছে পলুিশ।

নিজস্ব সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : কাজের খ�োঁজে বিনয়কৃষ্ণ মুদি 
বেরিয়ে নিখ�োজ হন। প্রায় ৫ বছর পরে কর্নাটক থেকে উদ্ধার 
করে সেই যুবককে পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দিল ঝাড়গ্রাম জেলা 
পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছেন িনখ�োঁজ িবনয়কৃষ্ণর বাড়ি ঝাড়গ্রাম 
শহরের চাঁদাবিলায়। কর্নাটকের একটি আশ্রম থেকে উদ্ধার করা 
হয় বছর ৩৪-এর যুবককে। মঙ্গলবার ঝাড়গ্রাম আদালতের 
নির্দেশে তাঁকে পরিবারের হাতে তুলে দেয় পুলিশ। ২০২১ সােলর 
ফেব্রুয়ারি  মােস ঝাড়গ্রামের জামদা এলাকায় একটি ভিন রাজ্যের 
ট্রাকে উঠে কাজের খ�োঁজে বেরিয়ে যায় বিনয়। ১৭ফেব্রুয়ারি 
একটি অজ্ঞাত ফ�োন নম্বর থেকে পরিবারের সদস্যদের ফ�োন করে 
বিনয় জানিয়েছিলেন, কেরলের তিরুবনন্তপুরমে তিনি সমস্যার 
মধ্যে রয়েছেন। তারপরে পরিবারের সঙ্গে আর ক�োনও য�োগায�োগ 
হয়নি তাঁর। বিনয়ের পরিবারের পক্ষ থেকে ঝাড়গ্রাম থানায় 
২০২১-এর এপ্রিলে লিখিত অভিয�োগ জানান�ো হয়। চলতি 
বছরের জুনে চাঁদাবিলার স্থানীয় শিবাজী সঙ্ঘ ক্লাবের সদস্য মন্টু 
সিংহ জঙ্গলমহল স্বরাজ ম�োর্চার কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি 
অশ�োক মাহাত�োকে বিষয়টি জানান। বিনয়ের বাবা প্রাণকৃষ্ণকে 
সঙ্গে নিয়ে জেলা পুলিশ সুপার মানব সিংলার সঙ্গে দেখা করে 
গ�োটা বিষয়টি জানান অশ�োক। পুলিশ সুপারের নির্দেশে ফের 
ঝাড়গ্রাম থানায় লিখিত অভিয�োগ জানান প্রাণকৃষ্ণ। এবারের 

বিধানসভা ভ�োটের আগে বিনয় দ্বিতীয় বার বাড়িতে ফ�োন করে 
জানান, তিনি কনাটকের একটি আশ্রমে আছেন।

গত ১৬ জুলাই ঝাড়গ্রামের আইসি উদয়শঙ্কর ঘ�োষ একজন 
এএসআই, একজন কনস্টেবল, বিনয়ের বাবা ও এলাকার দুই 
যুবককে সঙ্গে নিয়ে কনটিকের উদ্দেশে রওনা দেন। পুলিশ 
জানিয়েছে, কনটিকের কারকাল টাউন থানা এলাকার একটি 
আশ্রমে প্রায় পাঁচ বছর ধরে ছিলেন বিনয়। সেখানেই আশ্রমের 
নানা কাজ করতেন। আশ্রম কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে বিনয়কে 
স�োমবার সন্ধেয় ঝাড়গ্রামে নিয়ে আসা হয়। বিনয়ের পরিবারে 
আছেন তাঁর মা, বাবা, স্ত্রী ও ষষ্ঠ শ্রেণির পড়ুয়া এক মেয়ে। বিনয় 
না-থাকায় পরিবারটি অসহায় হয়ে পড়েছিল। বিনয় বলেন, 
'সেখানকার ভাষা, এলাকা কিছুই চিনতাম না। হাতে টাকাও ছিল 
না। বাড়ি এসে যেন নতুন জীবন ফিরে পেলাম।' প্রাণকৃষ্ণের 
কথায়, 'অশ�োক মাহাত�ো ও ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশকে ধন্যবাদ 
জানাই। তাঁদের জন্যই ছেলেকে ফিরে পেলাম।' অশ�োক বলেন, 
'মানুষ যদি মানুষের পাশে দাঁড়ায়, তা হলে যে ক�োনও লড়াই 
অনেক সহজ হয়। বিনয় তার পরিবারের কাছে ফিরতে পারল। 
এটাই আমাদের কাছে বড় প্রাপ্তি।' জেলার পুলিশ সুপার মানব 
সিংলা বলেন, 'ওই যুবককে তাঁর পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দিতে 
পেরে আমরাও খুশি।'

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া : ‘এখনও 
পর্যন্ত অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের টাকা না 
পাওয়ায় বুধবার বাগনান-১ বিডিও 
অফিসে বিক্ষোভ দেখান মহিলারা। 
এদিন বাগনানের বিভিন্ন এলাকা 
থেকে মহিলারা জড়ো হয়ে সেখানে 
বিক্ষোভ দেখান। দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ 
চলার পর ঘটনাস্থলে আসে বাগনান 
থানার পুলিশ। পুলিশ পরিস্থিতির 
সামাল দেয়। ঘটনাস্থলে এসে প�ৌঁছান 
হাওড়া গ্রামীণ জেলা বিজেপির 
সভাপতি দেবাশীষ সামন্ত। পরে ব্লক 
প্রশাসনের আশ্বাসে মহিলারা বিক্ষোভ 
তুলে নেন। ২০২২ সালে পুরভ�োটে 

চুঁচুড়া পুরসভার ৩০টি আসনের মধ্যে 
২৯টিতে জয়লাভ করেছিল তৃণমূল, 
তখন চেয়ারম্যান করা হয় অমিত 
রায়কে এবং ভাইস চেয়ারম্যান করা 
হয় পার্থ সাহাকে। ল�োকসভা 
নির্বাচনে চুঁচুড়ায় প্রায় সাড়ে আট 
হাজার ভ�োটে পিছিয়ে পড়ার পরে 
অমিতকে সরিয়ে স�ৌমিত্র ঘ�োষকে 
চেয়ারম্যান করা হয়, তবে ৬ মাসের 
মধ্যে তিনিও সরে দাঁড়ান। 

চুঁচুড়া পুরসভার চেয়ারম্যান 
স�ৌমিত্র ঘোষ, ভাইস চেয়ারম্যান পার্থ 
সাহা-সহ দুই কাউন্সিলার আগেই 
পদত্যাগ করেছেন।

নিজস্ব সংবাদদাতা, তমলুক :  
তালাবন্ধ ভাড়া বাড়িতে উদ্ধার হল 
মহিলার পচাগলা দেহ। মঙ্গলবার 
ময়না থানার বলাইপণ্ডা বাজার 
সংলগ্ন সুদামপুরে এই ঘটনায় মৃতার 
পরিচয় জানাতে পারেনি পুলিশ। 
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, 
বাড়ির মালিক কালিপদ মান্না আড়াই 
বছর আগে অর্চনা নামে এক 
মহিলাকে বাড়িভাড়া দিয়েছিলেন। 
তবে ইদানীং ওই বাড়িতে অন্য এক 
মহিলা থাকতেন বলে দাবি 
স্থানীয়দের। মঙ্গলবার সকালে এক 
ব্যক্তি ওই মহিলার খ�োজে এসে 
দরজায় তালা ঝুলতে দেখেন। সন্দেহ 
হওয়ায় বাড়ির মালিকের অনুমতি 
নিয়ে তালা ভেঙে ঢকুতেই কম্বল 

চাপা অবস্থায় মহিলার পচাগলা দেহ 
দেখতে পান। পুলিশ এসে দেহ উদ্ধার 
করে। পুলিশ জানিয়েছে, বাড়ির 
মালিক এবং যিনি তালা ভেঙে ঘরে 
ঢুকেছিলেন তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করা 

হচ্ছে। স্থানীয় বাসিন্দা প্রতাপ দাস 
জানান, বছর দুয়েক আগে নদিয়ার 
বাসিন্দা অর্চনা নামে এক মহিলার সঙ্গে 
তাঁর পরিচয় হয়। ভাড়াবাড়ির খ�োঁজ 
করায় তিনিই ওই বাড়ির ব্যবস্থা করে 

দেন। এ দিন দুপুরে অর্চনার পুত্রবধূ 
পরিচয় দিয়ে মাম্পি নামে এক মহিলা 
তাঁকে ফ�োন করে জানান, দু'দিন ধরে 
তিনি তাঁর আত্মীয়ার সঙ্গে য�োগায�োগ 
করতে পারছেন না। এরপরে ভিডিয়�ো 
কল চালু রেখে বাড়ির মালিকের 
অনুমতি নিয়ে তালা ভেঙে ঘরে 
ঢ�োকেন প্রতাপ। সেখানে কম্বল চাপা 
অবস্থায় এক মহিলার দেহ দেখতে পান 
বলে তাঁর দাবি। বাড়ির মালিক বলেন, 
'আড়াই বছর আগে অর্চনা নামে এক 
মহিলা বাড়িভাড়া নিয়েছিলেন। 
সেখানে তাঁদের বিভিন্ন আত্মীয়ের 
যাতায়াত ছিল। তবে উদ্ধার হওয়া 
মৃতদেহ অর্চনার নয়।' মৃতার পরিচয়, 
কী ভাবে মৃত্যু হল�ো, সব খতিয়ে দেখা 
হচ্ছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

সুমন আদক, হাওড়া :  হাওড়া 
জেলার বিস্তীর্ণ জলাভমূিতে 
পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য প্রাণী মেছ�োবিড়াল 
ও অন্যান্য বিপন্ন প্রজাতির জীবজন্তুর 
বসবাস। কিন্তু জলাভমূি ভরাট, জঙ্গল 
ধ্বংস সহ বাসস্থান সংকটের জেরে 
মেছ�োবিড়াল গ্রামে এসে পুকুরের 
মাছ, হাঁস, ছাগল খেয়ে নেওয়ার ফলে 
মানুষের সঙ্গে সংঘাত বাড়ছে। এছাড়া 
ক�োথাও বাঘর�োলকে দেখে বাঘের 
গুজব রটছে। বিভিন্ন কারণে 
মেছ�োবিড়ালের সঙ্গে মানুষের সংঘাত 
ও বেড়ে চলেছে র�োজই। কয়েকদিন 
আগেই আমতার নারিটে একটি 
মেছ�োবিড়ালকে মেরে ফেলারও ঘটনা 
ঘটেছে। এবার তাই পশ্চিমবঙ্গের 
রাজ্য প্রাণী মেছ�োবিড়াল সংরক্ষণে 
সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য হাওড়া জেলায় 
ওয়াইল্ড লাইফ এনভায়রনমেন্ট 
সেভিয়ার ট্রাস্ট এবং ওয়ান ওয়াইল্ড 
ইন্ডিয়া কালেক্টিভ সংস্থার য�ৌথ 
উদ্যোগে শুরু হয়েছে নতুন একটি 
প্রোজেক্ট "বাঘর�োল বন্ধু - ওয়ান 
লার্নস্, ওয়ান লিডস্"। হাওড়া 
জেলার বিভিন্ন স্কুলে ছাত্র ছাত্রীদের 

মধ্যে মেছ�োবিড়াল সংরক্ষণের বিষয়ে 
সচেতনতা বৃদ্ধি করাই এই কর্মসূচির 
মূল লক্ষ্য। এই প্রোজেক্টের উদ্বোধন 
হল�ো বাগনান-১ ব্লকের ভূযঁ়েড়া বি.
এন.এস হাই স্কুলে। ছাত্র ছাত্রীদের 
মেছ�োবিড়াল সম্বন্ধে প্রোজেক্টরে 
বিভিন্ন তথ্যচিত্র, ছবি, ভিডিও 
দেখান�ো হয়। এছাড়া জলাভূমি, 
মেছ�োবিড়াল এর উপর তাৎক্ষণিক 
বক্তৃতার প্রতিয�োগিতার আয়োজন 
করা হয়। উপস্থিত ছিলেন বন্যপ্রাণ 
সংরক্ষণকারী লেখিকা ডঃ ঐশিমায়া 
সেন নাগ, অরিজিৎ নাগ, ডাঃ 
স�ৌরেন্দুশেখর বিশ্বাস, ডঃ স�ৌরভ 
দ�োয়ারী, প্রধান শিক্ষক কিঞ্জল 
সেনগুপ্ত প্রমুখ। ওয়াইল্ড লাইফ 
এনভায়রনমেন্ট সেভিয়ার ট্রাস্ট এর 
পক্ষ থেকে চিত্রক প্রামাণিক জানান, 
মেছ�োবিড়াল আমাদের হাওড়া জেলা 
তথা পশ্চিমবঙ্গের গর্ব। মেছ�োবিড়াল 
রক্ষায় সচেতনতা বৃদ্ধিতে এই 
বাঘর�োল বন্ধু প্রোজেক্ট ভীষণভাবে 
সাহায্য করবে। কারণ স্কুলগুলি এবং 
ছাত্র ছাত্রীরা ভীষণ উৎসাহের সঙ্গে 
অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করছে।

িনজস্ব সংবাদদাতা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা 
: মঙ্গলবার বিকেলে মগরাহাট বিডিও 
অফিস সংলগ্ন মাঠে এলাকার বালকদের 
সঙ্গে ঘুড়ি ওড়াচ্ছিল সে। সেই সময় 
একটি ঘুড়ি কেটে পাশের একটি 
পুকুরের দিকে চলে যায়। স্থানীয়দের 
অনুমান, ঘুড়িটি জলে পড়ে যাওয়ায় 
সেটি তুলতে পুকুরে নেমেছিল বালক। 
আর তােতই মৃত্যু হয় বালকের। ঘটনায় 
শ�োকের ছায়া এলাকায়। ভেঙে 
পড়েছেন পরিবারের সদস্যরা। মৃত 
বালকের নাম র�োহন শেখ। বয়স ৯ 
বছর। সে দক্ষিণ ২৪ পরগনার মগরাহাট 
থানার অন্তর্গত দক্ষিণ কাশি 
কাটিকাটপাড়া এলাকায় বাসিন্দা। 
পরিবারের একমাত্র সন্তান। হাসি খুশি 
স্বভাবের র�োহন সকলের আদুরে ছিল। 
পুকুরে দীর্ঘক্ষণ তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার 
করা হয় র�োহনকে। সকলের আশা ছিল 
তাকে বাঁচান�ো যাবে। কিন্তু শেষ রক্ষা 
হয়নি। মগরাহাট গ্রামীণ হাসপাতালে 
নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত 
বলে ঘ�োষণা করেন। ছ�োট্ট ছেলের 
নিথর দেহ দেখে শ�োকে মুহ্যমান হয়ে 
পড়েন বাবা-মা এবং আত্মীয়-

পরিজনেরা। এলাকাতেও নেমে আসে 
শ�োকের আবহ।

স্থানীয় বাসিন্দা মহম্মদ আজগর 
হ�োসেন লস্কর জানান, “বিকেলে মাঠে 
অনেকেই খেলছিল। সম্ভবত ঘুড়ি ধরতে 
গিয়েই র�োহন পুকুরে নেমেছিল।” তিনি 
আরও দাবি করেন, র�োহনের মৃগীর 
সমস্যা ছিল। তাঁর অনুমান, জলে নামার 
পর হয়ত�ো তার সেই অসুস্থতা দেখা 
দেয়। ফলে সে আর নিজেকে সামলাতে 
পারেনি। জলে তলিয়ে যায়। যদিও এই 
দাবির ক�োনও সরকারি বা চিকিৎসাগত 
নিশ্চিতকরণ হয়নি। খবর পেয়ে 
হাসপাতালে প�ৌঁছ�োয় পুলিশ। দেহ 
উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠান�ো 
হয়েছে। এক পুলিশ আধিকারিক 
জানান, প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে 
খেলতে গিয়ে অসাবধানতাবশত বালক 
জলে পড়ে যায়। ময়নাতদন্তের রিপ�োর্ট 
আসার পরই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ স্পষ্ট 
হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। অন্যদিকে 
ভবিষ্যতে যাতে এমন ঘটনা না ঘটে 
তার জন্য পুকুর এলাকায় প্রয়�োজনীয় 
নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলেছেন 
স্থানীয়রা।

সুমন আদক, বঁাকুড়া :  সিএনজি বোঝাই 
ট্রাকে আগুন। বুধবার সকালে বাঁকুড়া-
পুরুলিয়া জাতীয় সড়কে ভয়াবহ এই ঘটনা 
ঘটে। আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায় ট্রাকটি। 
আগুনের ভয়াবহতা এতটাই ছিল যে রাস্তার 
পাশে থাকা প্রায় আট থেকে দশটি বাইক 
পুর�োপুরি ভস্মীভূত হয়ে যায়। দমকলের 
দু’টি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে প�ৌঁছে আগুন 
নিয়ন্ত্রণে আনে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, 
জাতীয় সড়কের উপরে আচমকাই একটি 
ট্রাকে আগুন লাগে। সেই ট্রাকে সিএনজি 
বোঝাই ছিল। মুহূর্তে ভয়ঙ্কর রূপ নেই সেই 
আগুন। আগুনের লেলিহান শিখার গ্রাসে 
চলে যায় জাতীয় সড়কের ধারে দাঁড়িয়ে 
থাকা বেশ কয়েকটি বাইক। ছোটাছুটি শুরু 
হয়ে যায় রাস্তায়। স্থানীয়দের দাবি, যে 
এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে তার পাশাপাশি 
একটি বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও 
একটি বড় বেসরকারি স্কুল রয়েছে। স্কুল 
শুরুর সময়ে এই ঘটনা ঘটলে বড়সড় 
দুর্ঘটনা ঘটতে পারত। অগ্নিকাণ্ডের জেরে 
বাঁকুড়া-পুরুলিয়া জাতীয় সড়কে যান 
চলাচল স্তব্ধ হয়ে যায়।

সুমন আদক, হুগলি : হুগলির বৈদ্যবাটিতে 
আরএমসি মার্কেটের সামনে তারকেশ্বর 
র�োডের উপরেই ত�োরণটি বসান�ো হয়েছিল। 
বুধবার দুপুর ১টা নাগাদ হঠাৎ দমকা 
হাওয়ায় সেটি ভেঙে পড়ে। তার ফলে রাস্তা 
অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে 
প�ৌঁছয় পুলিশ এবং প্রশাসনিক 
আধিকারিকেরা। ভেঙে পড়া ত�োরণ রাস্তা 
থেকে সরান�োর কাজ শুরু হয়েছে।
স্থানীয়দের অভিয�োগ, তারকেশ্বরের 
পুণ্যার্থীদের জন্য ত�োরণটি তাড়াহুড়�ো করে 
বানান�ো হয়েছিল। বাঁশ বা শালবল্লা মাটির 
যতটা গভীরে প�োঁতা উচিত ছিল, তা করা 
হয়নি। মাটি অল্প খুঁড়েই বাঁশ পুঁতে দেওয়া 
হয়েছে বলে দাবি স্থানীয়দের। গত ১৮ 
জুলাই থেকে শ্রাবণী মেলা শুরু হয়েছে। এই 
তারকেশ্বর র�োড দিয়েই প্রতিদিন বহু 
পুণ্যার্থী তারকেশ্বরের শিবমন্দিরে যান। এই 
ঘটনায় অবশ্য কেউই জখম হননি। 
প্রশাসনিক সূত্রে খবর, ত�োরণ কেন ভেঙে 
পড়ল, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেদিনীপুর :  
স�োমবার থেকে টানা বৃষ্টিতে জল 
জমে রয়েছে মেদিনীপুরের বিভিন্ন 
এলাকায়। এদিন বিকেল থেকেই 
শহরের একাধিক জায়গা জলমগ্ন। 
হাঁটুসমান জল পেরিয়ে মঙ্গলবার 
সকালে স্কুল-কলেজ, অফিস যেতে 
গিয়ে নাজেহাল হন বাসিন্দারা। এ 
দিন ধর্মা ম�োড়-সহ বিভিন্ন এলাকায় 
জল না নামায় ক্ষোভপ্রকাশ করেন 
বাসিন্দারা। বিশেষ করে খড়গপুর-
রানিগঞ্জ জাতীয় সড়কের ধর্মা 
ম�োড়ে দীর্ঘক্ষণ জল জমে থাকায় 
যান চলাচলেও সমস্যা দেখা দেয়। 
খড়গপুরের একাধিক এলাকায় জল 

জমে যায়। স�োমবার বিকেল থেকে 
কয়েক ঘণ্টার টানা বৃষ্টিতে ধর্মা, 
বিবেকানন্দ নগর, চিড়িমারসাই, 
সূর্যনগর, শ্রীকৃষ্ণপল্লি, প্রদ্যুত নগর-
সহ শহরের বিভিন্ন এলাকা জলমগ্ন 
হয়ে পড়ে। বহু এলাকায় বাড়ির 
সামনে ও রাস্তায় জল জমে থাকায় 
জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। 
বিধায়ক প�োর্টালে অভিয�োগ জানাতে 
শুরু করেন বাসিন্দারা। অভিয�োগ 
পাওয়ার পরে বিধায়কের উদ্যোগে 
বিশেষ দল ঘটনাস্থলে প�ৌঁছয়। 
একাধিক যন্ত্র এবং তিনটি পাম্পের 
সাহায্যে সারারাত ধরে জল বের 
করার কাজ চলে পাশাপাশি 

মেদিনীপুর পুরসভার কর্মীরাও ল 
সরান�োর কাজে নেমে পড়েন। 
পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে মঙ্গলবার 
বিভিন্ন জলমগ্ন এলাকা পরিদর্শন 
করেন মেদিনীপুরের পুরপ্রধান 
স�ৌমেন খান, পুরসভার ইঞ্জিনিয়ার, 
জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের ইঞ্জিনিয়ার 
এবং অন্য আধিকারিক ও 
জনপ্রতিনিধিরা। পুরসভা সূত্রে 
জানা গিয়েছে, আগামী ৪৮ ঘণ্টার 
মধ্যে পুরসভা এলাকার নিকাশি 
নালায় থাকা সমস্ত হিউম পাইপ 
পরিষ্কার করার পাশাপাশি 
মহানালার সংস্কারের কাজ শুরু 
হবে। এর ফলে ১, ৮, ৯ এবং ১০ 
নম্বর ওয়ার্ড-সহ বিস্তীর্ণ এলাকার 
জলনিকাশি সমস্যার অনেকটাই 
সুরাহা হবে। স�ৌমেন খান বলেন, 
'বর্ষার আগে যেখানে যেখানে জল 
জমার আশঙ্কা ছিল, সেই সব ড্রেন 
পরিষ্কার করা হয়েছিল। কিন্তু 
স�োমবার বিকেল থেকে বেশি বৃষ্টির 
জন্য কয়েকটি এলাকায় জল 
জমেছে। দ্রুত জল নিষ্কাশনের 
ব্যবস্থা করা হচ্ছে।' শহরবাসীর 
একাংশের অভিয�োগ, প্রতি বছর 
বর্ষায় একই ছবি দেখা যায়। অথচ 
স্থায়ী সমাধান হয় না। য�োগেন্দ্রনগর 
এলাকার এক বাসিন্দার কথায়, 
'পুরসভা এলাকায় সামান্য বৃষ্টিতেই 
রাস্তাঘাট ডুবে যায়।' 

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান :  ২১ 
জুলাইয়ের সকাল থেকেই দম 
ফেলার সময় থাকত না বিক্রেতাদের। 
গত বছর পর্যন্তও ভিড়ে ঠাসা থাকত 
সব দ�োকান। ভ�োর থেকেই ল্যাংচার 
দ�োকানগুল�োর সামনে সার দিয়ে 
দাঁড়িয়ে থাকত গাড়ি, বাস। ভিড় 
সামাল দিতে দ�োকানের পাশেই 
আলাদা করে স্টল খুলতে হত�ো। 
তৃণমূলের শহিদ দিবসকে কেন্দ্র করে 
রীতিমত�ো যেন একটা মেলা বসে 
যেত পূর্ব বর্ধমানের শক্তিগড়ে। আর 
এ বার? ২০২৬ সালের ছবিটা 
কেমন ছিল? দ�োকানদারেরা 
জানাচ্ছেন, এ বছরের ছবিটা গত 
বছরগুল�োর তুলনায় অনেকটাই 
আলাদা। রাজ্যে পালাবদলের পরে 
তৃণমূল কংগ্রেস বিভক্ত। কলকাতায় 
ঋতব্রতপন্থী এবং কালীঘাটপন্থী 
তৃণমূল সমর্থকেরা আলাদা করে 
দু’জায়গায় শহিদ দিবসের সভা 
করেছেন। অন্যদিকে, কংগ্রেসও এ 
দিন সভার আয়�োজন করেছিল শহিদ 
মিনারের মাঠে। সব মিলিয়ে, তিন 
জায়গায় শহিদ দিবসের সভা হলেও 
ব্যবসায় খুব একটা লাভের মুখ 
দেখতে পাননি শক্তিগড়ের ল্যাংচা 

ব্যবসায়ীরা। এই ‘ল্যাংচা হাব’-এ 
কমবেশি ৫০টি ল্যাংচার দ�োকান 
রয়েছে। কিন্তু ক�োথাও তেমন ভিড় 
ছিল না। ব্যবসায়ীরা জানাচ্ছেন, এত 
দিন পর্যন্ত ২১ জুলাই শহিদ দিবসের 
অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে গাড়ি, বাস, 
মিনিবাস, ট্রাক নিয়ে দিল্লি-কলকাতা 
১৯ নম্বর জাতীয় সড়ক দিয়ে 
কলকাতায় যেতেন তৃণমূল কংগ্রেসের 
সমর্থকরা। এর জন্য আগে থেকেই 
নানা মাপের এবং দামের ল্যাংচা 

তৈরি করে রাখতেন দ�োকানদারেরা। 
লক্ষাধিক টাকার কেনাবেচা হত�ো 
এক দিনেই। কিন্তু সেই চেনা ছবি 
উধাও। মঙ্গলবার কংগ্রেসের কয়েকটি 
গাড়ি কলকাতার দিকে রওনা দিলেও 
তৃণমূল সমর্থকদের গাড়ি খুব বেশি 
চ�োখে পড়েনি। ফলে বিক্রিও খুব 
বেশি হয়নি। শক্তিগড়ের ল্যাংচা 
ব্যবসায়ী ক্ষীর�োদরঞ্জন সাহা বলেন, 
‘আগে দু’তিন দিন আগে থেকে 
প্রস্তুতি নিতে হত�ো। প্রায় দু’লক্ষ 

টাকার মালপত্র বিক্রি হত�ো।’ কিন্তু 
এ বছর তেমন বিক্রিই হয়নি। 
আক্ষেপের সুর ক্ষীর�োদের গলায়। 
অন্য এক ল্যাংচার দ�োকানের 
কর্মচারী জয়দেব মালিক বলেন, 
‘সেই ২১ জুলাই আজ আর নেই। 
রাত জেগে কাজ করতে হত�ো। 
আগে ২১ জুলাইয়ের জন্য কর্মচারীর 
সংখ্যাও বাড়ান�ো হত�ো। এ বারে 
সকাল থেকেই ল�োকজনের 
আনাগ�োনা কম। বিক্রিও কম।'

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া :   
ভ�োটের আগে বিজেপি নেতারা 
বলেছিলেন, তাঁরা ক্ষমতায় এলে 
বদলে যাবে বালি। দুর্ভোগের হাত 
থেকে মুক্তি পাবেন বাসিন্দারা। রাজ্যে 
নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পরে 
আড়াই মাস অতিক্রান্ত। কিন্তু বালির 
মানুষের দুর্ভোগ এতটুকু কমেনি। এ 
নিয়ে ক্ষোভে ফুঁসছেন বালির 
বাসিন্দারা। গত প্রায় ১১ বছর ধরে 
বালিতে ক�োনও নির্বাচিত পুরব�োর্ড 
নেই। তার জেরে বালিতে পুর-
পরিষেবা কার্যত লাটে উঠেছে। 
বিজেপি সরকারের আমলেও ছবিটা 
একটুকু বদলায়নি। ভ�োটের আগে 
বিজেপির পক্ষ থেকে তৃণমূলের 
বিরুদ্ধে চার্জশিট পেশ করে দাবি করা 
হয়েছিল, বালি পুরসভার ৫৫, ৬৩-
৬৬ নম্বর ওয়ার্ড এবং বেলড় স্টেশন 
এলাকা তৃণমূল প্রশাসনের ব্যর্থতায় 
জলাভূমিতে পরিণত হয়েছে। জমা 
জল আর ডেঙ্গির প্রক�োপে সাধারণ 
মানুষ চরম নাজেহাল। কিন্তু বিজেপি 
সরকারের আমলে গত আড়াই মাসে 
তার ক�োনও বদল হয়নি।

সমস্যা মেটাতে বালির বিজেপি 
বিধায়ক সঞ্জয় সিং পুরসভার 
আধিকারিকদের সঙ্গে একাধিক বার 

বৈঠক করেছেন। খুব শিগগির সমস্যা 
মিটে যাবে বলে আশ্বাসও দিয়েছেন 
তিনি। তারপরেও ক�োনও সুরাহা না 
মেলায় হতাশ হচ্ছেন অনেকে। এই 
বছর বর্ষার শুরু থেকেই বালি, বেলড় 
ও লিলয়ার বিস্তীর্ণ এলাকায় খানাখন্দ 
ভরা রাস্তা ও জমা জলে নাকাল 

হচ্ছেন সাধারণ মানুষ। তার জেরে 
র�োজ ভ�োগান্তির মুখে পড়ছেন স্কুল 
পড়ুয়ারাও। 

বেলড় তারাচাঁদ গাঙ্গুলি স্ট্রিটে 
রয়েছে বেলড় সানরাইজ ইংলিশ 
মিডিয়াম স্কুল। স্কুলে অন্তত দু'হাজার 
ছাত্রছাত্রী পড়াশ�োনা করে। একদিকে 

জিটি র�োড ও অন্য দিকে গিরিশ 
ঘ�োষ র�োডের সঙ্গে যুক্ত এই রাস্তা। 
বৃষ্টি হলেই স্কুলের সামনে ও রাস্তার 
অধিকাংশ জুড়েই হাঁটুসমান জল 
দাঁড়িয়ে যায়। জুত�ো ভিজিয়ে, 
হাঁটুজল পেরিয়ে পড়ুয়ারা যাওয়া-
আসা করতে বাধ্য হচ্ছে। স্থানীয়দের 

অভিয�োগ, সামান্য বৃষ্টি হলেই রাস্তায় 
জল দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। বিদ্যুতের পিলার 
বক্স পর্যন্ত জলে ডুবে থাকছে। এর 
জেরে যে ক�োনও দিন বড়সড় দুর্ঘটনা 
ঘটতে পারে। ছেলেকে নিয়ে স্কুল 
থেকে ফেরার পথে সরিতা 
আগরওয়াল বলেন, 'বাচ্চাকে নিয়ে 
খুব ভয়ে ভয়ে থাকি। রাস্তা এত 
খারাপ! এই জমা জল কেউ সরাচ্ছে 
না কেন? এ ত�ো রীতিমত�ো 
বিপজ্জন!' এক অভিভাবক আক্ষেপ 
করে বলেন, 'অনেকদিন ধরে এই 
রাস্তা বিপজ্জনক হয়ে রয়েছে। 
সরকার বদলালেও বালির ক�োনও 
পরিবর্তন নেই। বৃহস্পতিবার 
রথযাত্রার দিন বেশ ভাল�ো পরিমাণ 
বৃষ্টি হয়েছিল বেলড়ে। সকালে স্কুল 
হওয়ায়, ওই স্কুলে রথযাত্রা উপলক্ষে 
ছুটি ছিল না। বেলা ১১টায় খুদে 
পড়ুয়া ও বেলা ২ট�ো নাগাদ উঁচু 
ক্লাসের পড়ুয়াদের স্কুলে যাওয়া ও 
আসার পথে বৃষ্টির জমা জলে এ 
ভাবেই নাকানি চ�োবানি খেতে দেখা 
যায়। এ নিয়ে জানতে বালির বিজেপি 
বিধায়ক সঞ্জয় সিংকে ফ�োন করলে 
তিনি ফ�োন ধরেননি। তাঁকে 
হ�োয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করা 
হয়েছে। উত্তর মেলেনি।

জ�োয়ার ও ভাটার সম্ভাব্য সময়সূচী—
প্রথম জ�োয়ার - সকাল ০৬:৫৬ মিনিটে ৪.৬৪ মিটার

প্রথম ভাটা - রাত ০১:৪৪ মিনিটে ২.৮৩ মিটার
দ্বিতীয় ভাটা - দুপুর ০২:১৪ মিনিটে ৩.১৪ মিটার

দ্বিতীয় জ�োয়ার - সন্ধ্যা ০৭:১৬ মিনিটে ৪.৪৭ মিটার

ভ�োটের আগে প্রতিশ্রুিত িদয়েও মিলছে 
না পরিষেবা, ফুঁসছেন এলাকার বাসিন্দারা

বাঁকুড়া-পুরুলিয়া 
জাতীয় সড়কে 
সিএনজি ট্রাকে 

আগুন

ভেঙে পড়ল 
শ্রাবণী মেলার 
বিশাল ত�োরণ 

প্রবল বৃষ্টিতে জলমগ্ন মেদিনীপুর, 
নিকাশি নিয়ে ক্ষোভ এলাকাবাসীর

২১ জুলাইয়ের জন্য বন্ধ বাস পরিসেবা, নেই 
বিক্রির িহড়িক, মন খারাপ ল্যাংচা ব্যবসায়ীদের

অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের টাকা না 
পাওয়ায় বিক্ষোভ মহিলাদের

তালাবন্ধ ঘর থেকে উদ্ধার পচাগলা দেহ, তদন্তে পুলিশ

মেছ�ো বিড়াল সংরক্ষণ নিয়ে 
স্কুল ভিত্তিক সচেতনতা কর্মসূচি

বিকেলে খেলতে বেরিয়ে 
‘নিখ�োঁজ’, সন্ধ্যায় পুকুরে 

উদ্ধার বালকের দেহ

শিশুকন্যার 
রহস্যজনক মৃত্যু

আজকের রাশিফল

মেষ: মেষ রাশির জাতকদের কেরিয়ারে সাফল্যের দরজা খুলে দেবে 
ষড়ষ্টক য�োগ। কর্মক্ষেত্রে বির�োধীরা আপনার সামনে পরাজয় স্বীকার 
করে নেবে। সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতাও মজবুত হবে এই রাশির 
জাতকদের। আচমকা আর্থিক লাভ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। প্রেমের 
সম্পর্কে ক�োনও সমস্যা থাকলে তা এবার মিটে যাবে।

বৃষ: কাল কর্মক্ষেত্রে পদ�োন্নতির দারুণ য�োগ রয়েছে। ব্যবসায়িক 
সূত্রে বিদেশ যাত্রার সুয�োগ আসতে পারে। পারিবারিক জীবনে ক�োন�ো 
অতিথির আগমন ঘটতে পারে।

মিথুন: ষড়ষ্টক য�োগ পজ়িটিভ ফলাফল নিয়ে আসবে মিথুন রাশির 
জাতকদের জীবনে। ব্যবসায় বড় মুনাফা হতে পরে। বাকি থাকা সব 
কাজ এই সময় সম্পূর্ণ হবে। সমাজে সম্মান ও প্রতিপত্তি বাড়বে মিথুনের 
জাতকদের। প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সঙ্গে আপনার য�োগায�োগ বাড়বে। 
ক�োনও গুরুত্বপূর্ণ মামলায় রায় আপনার পক্ষে আসতে পারে।

কর্কট: নতুন আশা নিয়ে আসবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার প্রচেষ্টা সফল 
হবে এবং নতুন মানুষের সঙ্গে য�োগায�োগ ভবিষ্যতে লাভজনক প্রমাণিত 
হবে।

সিংহ: আয়ের নতুন পথ উন্মোচিত হতে পারে। অর্থনৈতিক 
পরিস্থিতির উন্নতি ঘটবে এবং ব্যবসায়ীদের জন্য সময়টি দারুণ অনুকূল 
থাকবে।

কন্যা: পারিবারিক দায়িত্ব ও ব্যস্ততা বাড়তে পারে। স্বাস্থ্যকর অভ্যাসে 
মন�োয�োগ দেওয়া এবং আর্থিক পরিকল্পনা করার জন্য দিনটি উপযুক্ত।

তুলা: গ্রহের শুভ প্রভাবে কর্মজীবন ও ব্যক্তিগত সম্পর্কে ইতিবাচক 
পরিবর্তন আসবে।

বৃশ্চিক:স্বাস্থ্য ও বিনিয়�োগের ক্ষেত্রে তাড়াহুড়ো না করে প্রতিটি 
সিদ্ধান্ত ভেবেচিন্তে গ্রহণ করুন।

ধনু: কাজের জায়গায় বড় ক�োন�ো দায়িত্ব পেতে পারেন। আর্থিক 
ক্ষেত্রে কিছুটা সতর্কতা অবলম্বন করাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। স্বাস্থ্য 
নিয়ে ক�োন�ো জটিলতা থাকলে তা কেটে যাবে।

মকর: আপনি যদি মানসিকভাবে ক্লান্ত ব�োধ করেন, তবে কাল 
কিছুটা বিশ্রাম নিন। আপনার বুদ্ধিমত্তা দিয়ে আটকে থাকা কাজগুল�ো 
খুব সহজেই সম্পন্ন করতে পারবেন।

কুম্ভ: মনের মধ্যে জমে থাকা অনুভূতিগুল�ো সঙ্গীর সাথে শেয়ার 
করুন, এতে মানসিক শান্তি পাবেন। ক্যারিয়ারে উন্নতির জন্য নতুন 
ক�োন�ো পথ খুঁজে পেতে পারেন।

মীন: কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের পূর্ণ সমর্থন পাবেন। আর্থিক দিক থেকে 
দিনটি শুভ। নিজের অন্তর্দৃষ্টি ব্যবহার করে যেক�োন�ো কঠিন পরিস্থিতি 
সামলে নিতে পারবেন।

পঞ্জিকা

২৩ জুলাই ২০২৬, ৬ শ্রাবণ ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ। বৃহস্পতিবারের এই দিনে তিথি 
হল তৃতীয়া, যা রাত ৯টা ২৯ মিনিট পর্যন্ত থাকবে এবং এরপর চতুর্থী তিথি 

শুরু হবে। দিনের নক্ষত্র হল ধনিষ্ঠা:

বার: বৃহস্পতিবার
তিথি: শুক্লপক্ষ, নবমী তিথি
নক্ষত্র: স্বাতী নক্ষত্র
য�োগ: ষড়ষ্টক য�োগ 
সূর্যোদয়: ভ�োর ০৫:৩০ মিনিট
সূর্যাস্ত: সন্ধ্যা ০৬:২২ মিনিট (আনুমানিক)
শুভ সময়: সকাল ০৮:০২ মিনিট থেকে দুপুর ১২:৩৬ মিনিট পর্যন্ত
রাহুকাল ও কালবেলা: দুপুর ০২:১২ থেকে ০৩:৫১ পর্যন্ত
সময়কাল ১ ঘন্টা ৩৮ মিনিট 
বিশেষ উৎসব: ২৩ জুলাই ২০২৬-এ ক�োন�ো বড় ধরনের জাতীয় বা 
ধর্মীয় সরকারি ছুটি নেই, তবে দিনটি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও ঐতিহ্যবাহী 
আয়োজনের জন্য

বিশেষ দ্রষ্টব্য: হিন্দু ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী, এই দিনটির জ্যোতিষীয় অবস্থান 
অনুসারে নির্দিষ্ট কিছ আচার এবং ব্রত পালন করা যেতে পারে।

৫ বছর পর িনখ�োঁজ বিনয় বািড় িফরল, খুিশ পরিবার



শহরের দিনকাল৩। কলকাতা ৬ শ্রাবণ ১৪৩৩, বৃহস্পতিবার, ২৩ জুলাই, ২০২৬ 

বিধানসভায় তুমুল ঝামেলা, মার্শাল 
দিয়ে কুণালকে বের করে দেওয়া হল

বিধানসভায় ঘ�োষণা শুভেন্দুর, পুলিশে 
িনয়�োগ ২০ হাজার, চালু হল কন্ট্রোল রুম

‘দিদি চাইলে শুধু অভিষেককে নিয়ে থাকুক’ 

অভিষেককে টেনে ফের ‘অভিমানী’ কল্যাণ

১৬ আগস্ট থেকে বন্ধ নেহরু চিলড্রেন্স মিউজিয়াম

বাসস্থানের চূড়ান্ত প্রমাণপত্র 
আধার কার্ড নয়, রায় হাইক�োর্টের

২৭ জুলাই থেকে সকাল 
৬টা থেকেই চলবে মেট্রো

নিজস্ব সংবাদদাতা : বিধানসভায় তুমুল 
হট্টগোল। বুধবার অধিবেশন 
চলাকালীন তৃণমূলের মুখ্য সচেতক 
আখরুজ্জমানের সঙ্গে কথা কাটাকাটি 
কালীঘাটপন্থী বিধায়ক কুণাল ঘোষের। 
মার্শাল দিয়ে বের করে দেওয়া হলো 
কুণালকে। একই সঙ্গে আজকের জন্য 
সাসপেন্ড করা হয়েছে তাঁকে। কুণালের 
আচরণের তীব্র নিন্দা করেন মুখ্যমন্ত্রী 
শুভেন্দু অধিকারীও। বুধবার অধিবেশন 
চলাকালীন তৃণমূলের মুখ্য সচেতক 
আখরুজ্জমানের সঙ্গে বিবাদে জড়িয়ে 
পড়েন বেলেঘাটার বিধায়ক কুণাল 
ঘোষ। আখরুজ্জমান ঋতব্রতপন্থী। 
কুণাল মমতাপন্থী। কুণালের অভিযোগ, 
ঋতব্রত-শিবিরের তরফে বিধানসভায় 
কালীঘাটপন্থী বিধায়কদের বলতে 
দেওয়া হয় না, নাম কেটে দেওয়া হয়। এ 
দিন আখরুজ্জমান বিধানসভায় বলতে 
উঠলেই কুণাল গিয়ে আখরুজ্জমানের 
সামনে দাঁড়িয়ে পড়েন। বার বার 
আখরুজ্জমানকে প্রশ্ন করতে থাকেন, 
‘আপনি আমার নামটা কেটেছেন কেন? 
আপনি আমায় বলতে দিচ্ছেন না কেন?’ 
সে সময়ে আখরুজ্জমানের একদিকে 
বসে বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত 
বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঁ দিকে জাভেদ খান, 
ফিরহাদ হাকিম। মুহরূ্তের মধ্যে তুমুল 
হট্টগোল শুরু হয়। বিধায়করা ওয়েলে 
নেমে আসেন। বেশ কয়েকজন 
বিজেপির বিধায়কও নেমে এলে এগিয়ে 
যান পর্যটনমন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ। তাঁদের 

ফিরিয়ে নিয়ে যান তিনি। ততক্ষণে 
হাউসের মাইক্রোফোনে বার বার 
অধ্যক্ষ রথীন্দ্রনাথ বোস বলতে থাকেন, 
‘কুণালবাবু আপনি বসুন। আপনি না 
বসলে আমি বার করে দিতে বাধ্য হবো 
আপনাকে।’ তখনও কুণালের সঙ্গে 
অন্য বিধায়কদের তর্কাতর্কি চলছিল। 
এগিয়ে আসেন শোভনদেব 
চট্টোপাধ্যায়ও। এর পরেই ভবন থেকে 
কুণাল ঘোষকে বের করে দেওয়ার 
নির্দেশ দেন অধ্যক্ষ। এগিয়ে যান 
মার্শাল। বেরোতে রাজি হচ্ছিলেন না 
কুণাল। তাতেই শুরু হয় ঠেলাঠেলি। 
কুণালও নাছোড়। ঠেলাঠেলিতে পড়েও 
যান মমতাপন্থী এই বিধায়ক। এই 
ঘটনার প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী 

শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ‘প্রতিবাদ 
অনেক রকমই হয়। এখানে পাঁচবার, 
সাতবার, আটবারের বিধায়কও 
আছেন। এ রকম অসভ্যতামো 
বিধানসভায় আমরা আগে দেখিনি। 
আমরাও বিরোধী দলে ছিলাম। 
শাসকদলে আছি। আখরুজ্জমান সাহেব 
এই বিধানসভার অনেক দিনের সদস্য, 
প্রাক্তন মন্ত্রী। তাঁর বাবা হাবিবুর রহমান 
সাহেব মুর্শিদাবাদ জেলার আপামর 
মানুষের একজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব। আজ 
মমতাপন্থী তৃণমূলের একজন সদস্য 
তাঁকে কার্যত শারীরিক ভাবে নির্যাতন 
করতে এগিয়ে গিয়েছিলেন। আমি 
মুখ্যমন্ত্রী ও লিডার অফ দ্য হাউস 
হিসেবে এর তীব্র নিন্দা করছি।’

নিজস্ব সংবাদদাতা : িবগত তৃণমূল 
সরকারের আমলে পুলিশের তেমন  ক�োনও 
উন্নতি হয়নি। বদলে রয়ে গিয়েছে হাজারও 
ফাঁকফ�োঁকর। বুধবার বিধানসভায় দাঁড়িয়ে 
পুলিশ বাজেটের জবাবি ভাষণে দাবি 
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর। সরকার 
বদলের পর খ�োলনলচে বদলে পুলিশকে 
আরও ‘স্মার্ট’ করে ত�োলাই লক্ষ্য। আর সে 
কারণে কর্মী শূন্যতা দূরীকরণে পুলিশে ২০ 
হাজার কনস্টেবল নিয়�োগ করা হবে। 
‘ঘুষখ�োর’ পুলিশের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে 
কন্ট্রোলরুমও খ�োলা হচ্ছে। 

মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, “তৃণমূল সরকার 
মতামত দেওয়ার সুয�োগ দেয়নি। ১৩ বছর 

স্বরাষ্ট্রদপ্তরের বাজেট নিয়ে বঞ্চিত ছিল। 
আগের সরকার বাজেট গিল�োটিনে পাঠাত। 
ভারতীয় ন্যায় সংহিতা মানেনি আগের 
সরকার। পুলিশ দপ্তরকে যতটা সম্ভব নিচে 
নামান�ো হয়েছে। বছরের পর বছর পুলিশে 
ক�োনও নিয়�োগ হয়নি।” সিভিক 
ভলান্টিয়ার নিয়�োগ নিয়েও পূর্বতন 
সরকারকে ত�োপ দাগেন মুখ্যমন্ত্রী। “আমি 
দীঘা থানায় গিয়ে দেখলাম ৪০০ সিভিক 
ভলান্টিয়ার। এসআই ২, এএসআই ৩, ১৫ 
কনস্টেবল। জিজ্ঞাসা করলাম চালান কি 
করে? শুধু সিভিক নিয়�োগ করা হয়েছে। 
স্থায়ীভাবে নিযক্তরা সব কথা শুনে চলবেন 
না। তাই সিভিক ভলান্টিয়ার নিয়�োগ করা 

হয়েছে। ক�োনও য�োগ্যতা, প্রশিক্ষণ ছাড়াই 
সিভিক ভলান্টিয়ার নিয়�োগ করেছে। 
শুধুমাত্র ওরা রাজনৈতিক আনুগত্য দেখাবে 
বা টাকার বিনিময়ে নেওয়া হয়েছে। 
রাজনৈতিক এবং ত�োলা ত�োলার কাজে 
লাগান�ো হয়েছে তাদের।” রাজ্য পুলিশে 
ম�োট পদ ১ লক্ষ ২১ হাজার ৩৪৪। এখনও 
পর্যন্ত ৪৩ হাজার ৭৩ পদ ফাঁকা। পুজ�োর 
আগেই রাস্তায় নামবে ১৬ হাজার 
কনস্টেবল। সবমিলিয়ে ম�োট ২০ হাজার 
নিয়�োগ করা হবে। শুধু শূন্যপদই নয়। 
থানায় থানায় পরিকাঠাম�োর উন্নয়নও 
হয়নি বলেই জানান মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, 
“কলকাতা পুলিশে সিস্টেম কিছুটা আছে। 
আর বাকি সব জির�ো। পুলিশ বারাক, 
রান্নাঘর, ডিএ, পে কমিশন, বদলি নীতি 
নেই। আপনি যেদিকে তাকাবেন সেদিকে 
অন্ধকার।” 

ক্ষমতায় আসার পর থেকেই দুর্নীতি 
ইস্য়ুতে ‘জির�ো টলারেন্স’ নীতি শুভেন্দু 
প্রশাসনের। পুলিশের বিরুদ্ধে ঘুষ নেওয়ার 
অভিয�োগ উঠলেও রেয়াত করা হবে না 
বলেই জানিয়েছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর 
ঘ�োষণা, একটি কন্ট্রোলরুম খ�োলা হবে। ওই 
কন্ট্রোলরুমের হেল্পলাইন নম্বরে জানান�ো 
যাবে অভিয�োগ। ফ�োন পেলেই তৎক্ষণাৎ 
নেওয়া হবে ব্যবস্থা।

নিজস্ব সংবাদদাতা :  ২১ জুলাইয়ের 
মঞ্চ থেকে ঘটনার সূত্রপাত। 
অভিয�োগ, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 
কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে দ্রুত বক্তৃতা 
শেষ করতে বলায় মঞ্চে ক্ষোভ প্রকাশ 
করেন কল্যাণ। এর পরে বুধবার 
দিল্লিতে সাংবাদিক বৈঠক করে 
দলনেত্রীর বিরুদ্ধে একের পরে এক 
অভিয�োগ ত�োলেন কল্যাণ। যদিও 
কল্যাণের এই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে 
মমতাপন্থী শিবিরের ক�োনও নেতৃত্বের 
প্রতিক্রিয়া মেলেনি। তৃণমূলের 
আরেক সাংসদ অভিষেক 

বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করে কল্যাণ 
এ দিন বলেন, ‘অভিষেক অত বড় 
নেতা। কেন ২১ জুলাইর আগে 
জেলায় জেলায় ঘুরল না? দিদি চাইলে 
শুধু অভিষেককে নিয়ে থাকুক। ক�োটি 
ক�োটি ল�োকের জন্য দিদি নেত্রী 
হয়েছেন, ক�োনও রক্তের সম্পর্কের 
জন্য হননি।’

কেন অভিষেককে দলের বেশি 
গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে, তা নিয়ে উষ্মা 
প্রকাশ করে বিদ্রোহী শিবিরে নাম 
লিখিয়েছেন একাধিক বিধায়ক। 
অনেকটা সেই সুরেই এ দিন কল্যাণ 

বলুন, ‘শুধু অভিষেক অভিষেক করলে 
সমস্যা হয়। আমার জায়গা চলে যাচ্ছে 
এই যদি কেউ ভাবে তা হলে শেষ। 
দিদিকে বুঝতে হবে না বুঝলে উনি 
দল করছেন, উনি শেষ করবেন।’ 
বিধানসভা নির্বাচনের পরে বির�োধী 
দল হিসেবে প্রথম বড় পরীক্ষা ছিল 
২১ জুলাইয়ের কর্মসূচি। নির্দিষ্ট জায়গা 
ও নির্দিষ্ট সংখ্যক কর্মী নিয়ে আদালত 
শর্ত বেঁধে দিলেও মঙ্গলবারের 
কর্মসূচিতে কর্মীদের ভিড় থেকে 
কিছুটা সন্তুষ্ট দলের শীর্ষ নেতৃত্ব। 
কল্যাণের দাবি, সেই ভিড় দেখেই 
হয়ত�ো দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 
এ হেন আচরণ করেছেন। তাঁর কথায়, 
‘একদিনে একটি মিটিংয়ের ল�োক 
দেখে উথলে উঠলে হবে না। লড়াই 
করতে হবে। আমাকেও মানুষ 
ভাল�োবাসে, এটা মেনে নিতে হবে। 
আমি ওই ৬০ জন (বিদ্রোহী শিবিরের 
৬০ বিধায়ক) কিংবা ২০ জনের 
(এনসিপিআই দলের ২০ সাংসদ) 
মত�ো নই। নেত্রীর সুসময়ে আমি দূরে 
দুঃখের সময়ে কাছে। যেই দিদি 
দেখল ভিড় হয়েছে, সেই বিরক্তি 
দেখান�ো আগের থিওরির শুরু হল।’

নিজস্ব সংবাদদাতা :  নেহরু চিলড্রেন্স 
মিউজিয়াম অর্নিদিষ্টকালের জন্য বন্ধ 
হতে চলেছে! ১৬ আগস্ট তারিখ থেকে 
বন্ধ এই প্রতিষ্ঠান। অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা 
বুড়িয়ে যাওয়ায়, তা দ্রুত সংস্কারের 
প্রয়�োজন! তাই ক�োনওরকম ঝুঁকি 
এড়াতে এই সিদ্ধান্ত। ডিরেক্টর সুদীপ 
শ্রীমালের প্রস্তাব, সরকার এই প্রতিষ্ঠান 
অধিগ্রহণ করুক। নাম দিক শ্যামাপ্রসাদ 
মুখ�োপাধ্যায় চিলড্রেন্স মিউজিয়াম।

মিউজিয়াম সূত্রে জানা গিয়েছে, 
তৃতীয় পক্ষের সংস্থাকে দিয়ে সমীক্ষা 
চালান�ো হয়েছে। সেই রিপ�োর্টে বলা 
হয়েছে, অগ্নিসুরক্ষা ব্যবস্থা রক্ষণাবেক্ষণ 
করতে হবে। প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা খরচ 
হবে। জাদুঘরের সচিব ইন্দ্রাণী সেনগুপ্ত 
জানিয়েছেন, “অগ্নিসুরক্ষা ব্যবস্থার 
উন্নয়নের জন্য ৫০ লক্ষ টাকা খরচ 
হবে। যা বহন করা জাদুঘরের পক্ষে 
সম্ভব নয়। আমরা মুখ্যমন্ত্রী ও অন্যান্য 
মন্ত্রীদের বিষয়টি জানিয়েছি।” 
প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টর সুদীপ শ্রীমাল 
জানিয়েছেন, “সরকার এই প্রতিষ্ঠান 
অধিগ্রহণ করুক। আমাদের অনুর�োধ 
অনুযায়ী ‘নেহরু চিলড্রেন্স 
মিউজিয়ামে’র দায়িত্ব গ্রহণ করলে, 
তহবিলের ক�োনও অভাব হবে না।” 
তিনি আরও বলেন, “নাম বদলে 
শ্যামাপ্রসাদ মুখ�োপাধ্যায়ের নামে করা 
হ�োক।” এই মিউজিয়ামটি পরিচালনা 
করে ‘ন্যাশনাল কালচারাল 
অ্যাস�োসিয়েশন’। এই সংস্থার ২১ 

সদস্যের মূল কমিটি। এবং ১৫ জন 
অতিরিক্ত সদস্য রয়েছেন। ১৯৬৬ 
সালের ২২ ডিসেম্বরে ৯৯ বছরের লিজ 
নেওয়া জমিতে মিউজিয়ামটি তৈরি 
হয়েছে। ১৯৭২ সালের ১৪ নভেম্বর তা 
চালু হয়। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ 
শংকর রায় উদ্বোধন করেছিলেন। 
৯৬টি দেশের ১,১০০-এরও বেশি 
পুতুল ও প্রায় ৩০০টি মূর্তি নিয়ে ‘গণেশ 
গ্যালারি’ রয়েছে এই মিউজিয়ামে। 
প্রতিষ্ঠার পর থেকে এখন পর্যন্ত প্রায় ১ 
ক�োটি ৯০ লক্ষ দর্শনার্থী এখানে 
এসেছেন বলে জানা গিয়েছে। তবে 
এবার তা বন্ধ হতে চলেছে। ইন্দ্রাণী 
জানিয়েছেন, “শিশু বা দর্শনার্থীদের 
নিরাপত্তা নিয়ে ঝুকঁি নেওয়া যাবে না। 
আগে থেকেই নির্ধারিত কিছু কর্মসূচি 
রয়েছে। সেগুলি হওয়ার পর বন্ধ হবে 
মিউজিয়াম।”

অগ্নি প্রতির�োধ ব্যবস্থা ‘আপ–টু–
ডেট’ নয়। ছ’তলা বাড়িটাকে আগুন 

থেকে বাঁচাতে যে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত, 
তার জন্য অন্তত ৪০–৫০ লক্ষ টাকা 
খরচ হবে। বিপুল এই খরচের ধাক্কা 
সামলাতে অপারগ নেহরু চিলড্রেন্স 
মিউজ়িয়ম কর্তৃপক্ষ দর্শকদের সুরক্ষার 
সঙ্গে ক�োনও রকম আপস করতে রাজি 
নয়। তাই আগামী ১৬ অগস্ট থেকে 
অনির্দিষ্ট কালের জন্য এই সংগ্রহশালা 
বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে 
জানিয়েছেন মিউজ়িয়মের অধিকর্তা 
সুদীপ শ্রীমল। 

টিভির পর্দায় রামায়ণ ও মহাভারত 
দেখে মুগ্ধ হওয়ার বহু বছর আগে এই 
দুই মহাকাব্যের বিভিন্ন ঘটনা চ�োখের 
সামনে দেখা গিয়েছিল যে সংগ্রহশালায়, 
সেই নেহরু চিলড্রেন্স মিউজ়িয়ম এ বার 
ঘ�োর অস্তিত্বসঙ্কটে। ৫৪ বছর আগে 
যুগল শ্রীমলের স্বপ্ন সার্থক হয়েছিল 
১৯৭২–এর ১৪ নভেম্বর। ওইদিন 
রাজ্যের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী 
সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় উদ্বোধন করেছিলেন 

কলকাতার নেহরু চিলড্রেন্স 
মিউজ়িয়মের। ১৪ নভেম্বর তারিখটা 
আন্তর্জাতিক শিশু দিবস হিসেবে 
পরিচিত। ওই দিনটাতেই জন্মেছিলেন 
দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল 
নেহরু।

উদ্বোধনের পর থেকে এ পর্যন্ত ১০ 
ক�োটির বেশি দর্শক এবং এক ক�োটির 
বেশি অর্থনৈতিক ভাবে দুর্বল পরিবারের 
শিশুর মুগ্ধ দৃষ্টি টেনেছে চ�ৌরঙ্গির এই 
বিচিত্র সংগ্রশালা। মিউজ়িয়মের 
প্রতিষ্ঠাতা যুল শ্রীমলের ছিল পুতুল 
সংগ্রহের নেশা। আর সেই নেশাই এই 
সংগ্রহশালা তৈরির নেপথ্য কারিগর। 
এখানকার পুতুলের গ্যালারিতে দেখা 
যায় ৯২টি দেশের অজস্র এবং বিচিত্র 
পুতলুের সম্ভার। পরে সংগ্রহ করা 
পুতলুের সংখ্যা আরও অনেক বেড়ে 
যাওয়ায় ৩৭টি দেশের পুতুল নিয়ে 
আরও একটি ‘ডলস গ্যালারি’ খুলতে 
বাধ্য হন সংগ্রহশালার কর্তারা। 
মিউজ়িয়মের ‘গণেশ গ্যালারি’–টিও 
কম আকর্ষক নয়। নানা ধরনের 
গণেশের মূর্তি সংগ্রহ করেন এমন 
সংগ্রাহকের সংখ্যা দেশে–বিদেশে 
নেহাত কম নয়। এই সংগ্রহশালার 
‘গণেশ গ্যালারি’–র সংগ্রহ সেই 
প�োড়খাওয়া সংগ্রাহকদেরও তাক 
লাগিয়ে দেওয়া ক্ষমতা রাখে। এই দুই 
গ্যালারির পাশাপাশি রামায়ণ ও 
মহাভারত গ্যালারি ত�ো আছেই। দেশে 
টিভি আসার বহু বছর আগে থেকেই 

ছ�োটদের কল্পনাপ্রবণ মানসিকতা উস্কে 
দিয়ে এই দুই মহাকাব্যকে বইয়ের 
পাতা থেকে বার করে এনে চ�োখের 
সামনে দৃশ্যরূপে উপস্থাপিত করেছিল 
এই দুই গ্যালারি। কিন্তু সে সবই এ বার 
হয়ত�ো অতীত হতে চলেছে। মঙ্গলবার 
সংগ্রহশালার ডিরেক্টর সুদীপ শ্রীমল 
‘এই সময়’–কে বলেন, ‘আমার কাছে 
এই সংগ্রহশালা আপাতত 
অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেওয়া 
ছাড়া উপায় নেই। বাড়িটির ফায়ার 
অডিট করান�োর পর দেখা গিয়েছে 
একে অগ্নি নিরাপত্তা–ব্যবস্থা ঠিকমত�ো 
তৈরি করতে গেলে যে বিপুল খরচ 
হবে, তার ভার বহন করা আমার পক্ষে 
সম্ভব নয়।’

অধিকর্তা জানিয়েছেন, তিনি 
ইতিমধ্যেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু 
অধিকারীর কাছে চিঠি দিয়ে পুর�ো 
সমস্যাটির বিষয়ে জানিয়েছেন। যদি 
রাজ্য সরকার নিজে অথবা ক�োনও 
এনজিও–র মাধ্যমে এই সংগ্রহশালার 
ভার নিতে চায়, তাহলে তিনি যে সব 
রকমে সহয�োগিতা করতে রাজি 
আছেন, এমনটাও জানিয়েছেন। সুদীপ 
শ্রীমল বলেন, ‘এখানকার দর্শকের 
সংখ্যা অনেক কমে গিয়েছে। এখন 
মাসে খুব বেশি হ‍লে এক হাজারের 
কাছাকাছি দর্শক হয়। কিন্তু যারা আসে, 
তাদের বেশিরভাগই খুদে। তাদের 
নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়, এমন কিছু করতে 
পারব না। তাই এমন সিদ্ধান্ত।’

নিজস্ব সংবাদদাতা :  আদালতের পর্যবেক্ষণ, ক�োনও ব্যক্তি একটি নির্দিষ্ট ঠিকানায় 
বসবাস করছেন কি না, তার প্রমাণ হিসাবে আধার কার্ড ব্যবহার করা যেতে পারে। 
তবে তা চূড়ান্ত প্রমাণ নয়। হাইক�োর্টের মতে, কেন্দ্র ও সুপ্রিম ক�োর্ট তাদের 
একাধিক নির্দেশে জানিয়েছে আধার কার্ড নাগরিকত্বের প্রমাণ নয়। এটি কেবলমাত্র 
একটি পরিচয়পত্র। আদালত জানিয়েছে, বাস্তবে বসবাসের ঠিকানা হিসাবে 
অনেকে আধার ব্যবহার করেন। আধার বসবাসের প্রাথমিক প্রমাণ হিসেবে 
গ্রহণয�োগ্য কারণ, আধার তৈরির আগে ঠিকানার তথ্য যাচাই করা হয়। আদালত 
জানিয়েছে, শুধু আধার নয়, ভ�োটার কার্ড, গ্যাসের বিল-সহ অন্যান্য সরকারি 
নথিও ক�োনও ব্যক্তির ঠিকানার প্রাথমিক প্রমাণ হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। 
মামলার বয়ান অনুযায়ী, বন্দর কর্তৃপক্ষ ক্যালকাটা ডক লেবার ব�োর্ড ও ক্যালকাটা 
প�োর্ট ট্রাস্ট-এর আবাসন ভাঙতে চান বেআইনি দখল করে থাকার জন্যে। তাঁরা 
প্রায় ৫০০টির বেশি আবাসিক ক�োয়ার্টার ভাঙার সিদ্ধান্ত নেন। ওই ক�োয়ার্টারগুলিতে 
প্রায় ৮ হাজার মানুষের বসবাস। তাঁদের অভিয�োগ, বন্দর কর্তৃপক্ষ ন�োটিস বা 
শুনানির সুয�োগ না দিয়েই উচ্ছেদ ও ভাঙার কাজ শুরু করতে চান। হাইক�োর্টের 
একক বেঞ্চ জানায়, বাসিন্দারা কী ভাবে ওই ক�োয়ার্টারে এসেছেন, তার স্পষ্ট 
প্রমাণ নেই। আধার কার্ড, ভ�োটার কার্ড দেখে নিশ্চিত ভাবে বলা যায় না যে তাঁরা 
বৈধ ভাবে ওই ক�োয়ার্টারে থাকেন। একক বেঞ্চে আবেদন খারিজ হলে ডিভিশন 
বেঞ্চে যান বাসিন্দারা। আদালতে বন্দর কর্তৃপক্ষের যুক্তি, আধার কার্ড বা ভ�োটার 
কার্ড দেখিয়ে কেউ বসবাসের দাবি করতে পারেন না। ডিভিশন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, 
অবৈধ দখলদার ঘ�োষণা করার আগে আইন মেনে তদন্ত হওয়া উচিত। হাই 
ক�োর্টের রায়, কেন ওই সকল বাসিন্দাদের অবৈধ দখলদার মনে করা হচ্ছে বা কেন 
তাঁদের উচ্ছেদ করা হচ্ছে, সে বিষয়ে ওই সব পরিবারকে ন�োটিস দিতে হবে। 
শুনানিতে প্রত্যেককে তাঁদের যুক্তি-প্রমাণ দেখাতে পারবেন। সমস্ত দিক খতিয়ে 
দেখে তবেই ভাঙার মত�ো পদক্ষেপ করা যাবে।

নিজস্ব সংবাদদাতা :   মেট্রো রেল সূত্রে খবর, ব্লু লাইন অর্থাৎ দক্ষিণেশ্বর থেকে শহিদ 
ক্ষুদিরাম রুটে সকাল ৬টায় পাওয়া যাবে প্রথম মেট্রো। শেষ মেট্রো ছাড়বে রাত সাড়ে 
১০টায়। গ্রিন লাইন অর্থাৎ হাওড়া ময়দান থেকে সেক্টর ফাইভ রুটে প্রথম মেট্রো 
ছাড়বে সকাল ৬টায়। শেষ মেট্রো প্রান্তিক স্টেশন থেকে ছাড়বে রাত সাড়ে ১০টায়। 
স�োমবার থেকে শনিবার পর্যন্ত মিলবে পরিষেবা। রবিবার ব্লু ও গ্রিন লাইনে সকাল ৯টা 
থেকে রাত সাড়ে ১০টা পর্যন্ত পাওয়া যাবে মেট্রো। রাত ৯টা ২৫ মিনিট পর্যন্ত ব্লু ও গ্রিন 
– দুই লাইনের প্রতিটি স্টেশনে খ�োলা থাকবে টিকিট কাউন্টার। যাত্রীদের অতিরিক্ত 
পরিষেবা দিতে স্বাভাবিকভাবেই মেট্রোর সংখ্যা বাড়ান�ো হচ্ছে। স�োমবার থেকে 
শনিবার পর্যন্ত ব্লু লাইনে ১২টি মেট্রো বাড়ান�ো হচ্ছে। রবিবার বাড়ছে ৬টি মেট্রো। গ্রিন 
লাইনেও একইরকমভাবে মেট্রোর সংখ্যা বাড়ছে। বলে রাখা ভাল�ো, ক�োভিডের পর 
থেকেই মেট্রো পরিষেবার সময়সীমা কিছুটা কমিয়ে দেওয়া হয়। বর্তমানে শহিদ 
ক্ষুদিরাম থেকে দক্ষিণেশ্বর রুটে সকাল ৬টা ৫০ মিনিটে পাওয়া যায় প্রথম মেট্রো। শেষ 
মেট্রো প্রান্তিক স্টেশন থেকে ছাড়ে রাত ৯টা ৫০ মিনিটে। হাওড়া থেকে সল্টলেক 
সেক্টর ফাইভে গ্রিন লাইনে প্রথম মেট্রো পাওয়া যায় ৬টা ৩৯ মিনিটে। রাত ১০টা ৫ 
মিনিটে শেষ মেট্রো ছাড়ে। তাই বারবারই মেট্রো পরিষেবার সময়সীমা বৃদ্ধির দাবি 
করছিলেন যাত্রীরা। সেই দাবি মেনে মেট্রো কর্তৃপক্ষের এই সিদ্ধান্ত। যার ফলে যাত্রীরা 
অত্যন্ত উপকৃত হবেন, সে বিষয়ে ক�োনও সন্দেহ নেই।

নিজস্ব সংবাদদাতা :    নিউটাউনের সেক্টর 
ফাইভ থেকে এক তথ্যপ্রযুক্তি (আইটি) 
কর্মীকে মারধর করে প্রকাশ্যে গাড়িতে 
তুলে নিয়ে চম্পট দিল দুষ্কৃতীরা। তবে 
পুলিশের তৎপরতায় কয়েক ঘণ্টার 
মধ্যেই উদ্ধার করা সম্ভব হল ওই অপহৃত 
যুবককে। এই ঘটনায় যুক্ত থাকার 
অভিয�োগে ইতিমধ্যেই ৬ জনকে গ্রেপ্তার 
করা হয়েছে পুিলশ।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে খবর, 
মঙ্গলবার বিকেল ৫টা থেকে সাড়ে ৫টা 
নাগাদ ছুটি শেষে অফিস থেকে বের হন 
আইটি কর্মী অঙ্কন সাহা। নিজের গাড়িতে 

উঠতে যাওয়ার সময়ই আচমকা পাঁচজন 
যুবক তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং তাঁকে 
ফেলে বেধড়ক পেটাতে থাকে। ঠিক 
তখনই রাস্তায় এসে দাঁড়ায় একটি সাদা 
রঙের স্করপিও। সবার চ�োখের সামনে 
দিয়ে অঙ্কনকে টেনেহিঁচড়ে সেই গাড়িতে 
তুলে চম্পট দেয় তারা। প্রত্যক্ষদর্শী অসীম 
বিশ্বাস জানান, চ�োখের সামনে মুহূর্তের 
মধ্যে ঘটনাটি ঘটে যাওয়ায় সবাই স্তম্ভিত 
হয়ে যান। তিনিই দ্রুত থানায় খবর দেন।

ঘটনার খবর পেয়েই তদন্তে নামে 
ইলেকট্রনিক কমপ্লেক্স থানার পুলিশ। 
সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে দ্রুত 

শনাক্ত করা হয় অপহরণে ব্যবহৃত সাদা 
স্করপিও গাড়ির নম্বর। এরপর গাড়ির 
মালিকের সন্ধান পেয়ে চালকের ফ�োন 
নম্বর জ�োগাড় করেন তদন্তকারীরা। ফ�োন 
ট্র্যাকিংয়ের মাধ্যমে জানা যায়, গাড়িটি 
১২ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে 
বড়জাগুলিয়ার দিকে এগ�োচ্ছে। বিলম্ব না 
করে তৎক্ষণাৎ হরিণঘাটা থানার পুলিশের 
সঙ্গে য�োগায�োগ করে ইলেকট্রনিক 
কমপ্লেক্স থানা। বড়জাগুলিয়া এলাকায় 
য�ৌথ অভিযান চালিয়ে গাড়িটিকে আটক 
করে পুলিশ। গাড়ি থেকেই উদ্ধার করা 
হয় অপহৃত অঙ্কন সাহাকে। সেই সঙ্গে 

গাড়িতে থাকা ৫ জন যুবক সহ ঘটনায় 
জড়িত ম�োট ৬ জনকে গ্রেফতার করে 
পুলিশ।

প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে 
পেরেছে, একজনের কাছ থেকে ৭৮ লক্ষ 
টাকা ধার নিয়েছিলেন অঙ্কন। সেই 
বকেয়া টাকা আদায় করতেই তাঁকে 
মারধর ও জ�োর করে অপহরণ করা 
হয়েছিল বলে ধারণা। তবে এই ঘটনায় 
ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ চালান�োর পাশাপাশি 
এর নেপথ্যে অন্য ক�োন�ো গভীর কারণ 
রয়েছে কি না, তা-ও খতিয়ে দেখছেন 
তদন্তকারীরা।

নিজস্ব সংবাদদাতা :    বাংলায় হবে 
জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা বা এনআইএ-র 
থানা। বুধবার ক্যাবিনেট বৈঠকে প্রস্তাব 
গৃহীত হয়েছে। দ্রুত এই সংক্রান্ত কাজ 
শুরু হবে। এ ছাড়াও ভারত-বাংলাদেশ 

সীমান্তে কাঁটাতার দেওয়ার লক্ষ্যে উত্তর 
দিনাজরপুরের চ�োপড়া ব্লক ও থানার 
অন্তর্গত ফতেহাবাদ ম�ৌজার অধীনস্থ 
০.৫৮৮ একর সরকারি জমি চিরস্থায়ী 
হস্তান্তরের প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। 

পাশাপাশি নদিয়ার গ�োপালপুরে 
বিএসএফের বিওপি নাতনা ৫৬ 
ব্যাটালিয়নের প্রতিষ্ঠার জন্য বিএসএফকে 
০.৪২ একর খাস জমি চিরস্থায়ী 
হস্তান্তরের প্রস্তাবও গৃহীত হয়েছে। বিভিন্ন 

জেলায় বিএসএফকে জমি দেওয়া হবে।
সল্টলেকে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার 
সদর কার্যালয় রয়েছে। এখন সেখান 
থেকেই সমস্ত কাজ পরিচালনা করা হয়। 
এবার একটি থানা করা হবে বলে প্রস্তাব 
গৃহীত হয়েছে। অতি দ্রুত সমস্ত সরকারি 
প্রক্রিয়া শেষের পর থানা নির্মাণের কাজ 
শুরু হবে বলে জানা গিয়েছে। তবে সেই 
থানাটি ক�োথায় হবে তা জানা যায়নি। 
তাড়াতাড়ি তা জানান�ো হবে। উল্লেখ্য, 
রাজ্যের একাধিক মামলার তদন্ত করছে 
জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা। পূর্ব সরকারের 
আমলে একাধিক মামলার তদন্ত করছেন 
আধিকারিকরা। নতুন করে বিভিন্ন 
মামলায় তদন্ত শুরু করছেন এনআইয়ের 
আধিকারিকরা। বাড়ছে কাজের চাপও। 
সব দিক বিবেচনা করে এবার নতুন 
থানার তৈরির প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে 
ক্যাবিনেট বৈঠকে।

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা :   পরু নিয়োগ 
দুর্নীতি মামলায় মদন মিত্রের ছেলে শুভরূপ 
মিত্র এলেন ইডি দপ্তরে। বধুবার সকাল ১১ 
টায় পরু নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় তলব 
করেছিল ইডি। নির্ধারিত সময় মতই 
কামারহাটি বিধায়কের পতু্র শুভরূপ মিত্র 
আসেন ইডি দপ্তরে। কামারহাটি প�ৌরসভায় 
১২৫ জনের চাকরি দুর্নীতি হয়েছিল সেই 
মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব। অর্থের 
বিনিময়ে চাকরি দেওয়ার অভিয�োগ ছিল 
সেইসব বিষয় নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে 
সতূ্রের খবর। প্রসঙ্গত, পরু নিয়োগ দুর্নীতি 
মামলায় ইতিমধ্যেই তলব করা হল 
কামারহাটির বিধায়ক মদন মিত্রকে। আগামী 
সপ্তাহে ২৯ শে জুলাই তাকঁে হাজিরা দিতে 
বলা হয়েছে বলে ইডি সতূ্রে খবর। সম্প্রতি 
মদন মিত্রের স্ত্রী ও দুই ছেলেকে পরু নিয়োগ 
দুর্নীতি মামলায় তলব করেছে ইডি। 
কামারহাটি পরুসভায় দুর্নীতি হয়েছে এই 
অভিয�োগেই তলব এমনটাই সতূ্রের খবর। 
চলতি সপ্তাহেই সিজিও কমপ্লেক্সে হাজিরা 
দিতে বলা হয়েছে। পাশাপাশি, হাজিরার দিন 
তাদঁের একাধিক নথিও সঙ্গে রাখার নির্দেশ 
দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, গত সপ্তাহে মদন 
মিত্রের স্ত্রী ও দুই ছেলেকে ইডি সমন 
পাঠান�োর পরই তৃণমলূের ‘ঋতব্রত শিবিরে’ 
আনুষ্ঠানিক ভাবে য�োগ দেন তিনি। উল্লেখ্য, 
গত জুন মাসেও মদন মিত্রের বাড়িতে তল্লাশি 
চালায় ইডি। কলকাতা ছাড়াও  শহরতলির 
সাতটি জায়গায় তল্লাশি চালান�ো হয়। এমনকি 
তারঁ ভবানীপরু এবং কালীঘাটের বাড়িতেও 
হানা দেন ইডির আধিকারিকেরা। এ ছাড়াও 
দক্ষিণেশ্বর, সন্তোষপরু, জ�োকা এবং 
বেলেঘাটা অঞ্চলেও সেই সময় তল্লাশি চালায় 
ইডি। এই একই মামলায় গত বছরের 
অক্টোবরে মদনের বাড়িতে তল্লাশি চালায় 
সিবিআইও। সেই সময়ে তারঁ বাড়িতে টানা 
পাচঁ ঘণ্টা ধরে তল্লাশি চালান কেন্দ্রীয় সংস্থার 
আধিকারিকেরা।

নিজস্ব সংবাদদাতা :   তৃণমূলনেত্রী মমতা 
বন্দ্যোপাধ্যায় ককর�োচ জনতা পার্টির 
বিক্ষোভে শামিল হতে চান। বুধবার 
সকালেই এবিষয়ে তাকে তীব্র কটাক্ষ 
করলেন রাজ্যের মন্ত্রী দিলীপ ঘ�োষ। তিনি 
বলেন, ‘ওনাকে কে ডেকেছে যন্তর মন্তরে? 
ওনাকে ডাকারও ত�ো ল�োক নেই। সঙ্গে 
যাওয়ারও ল�োক নেই। যারা ভাবছে 
বাংলাদেশ, নেপাল, শ্রীলঙ্কার মত�ো 
উৎপাত তৈরি করবে তারা ভলুে যাবেন না 
এটা ভারত। এখানকার মানুষ চিন্তাভাবনা 
করে সিদ্ধান্ত নেন। কিছু ল�োক বিদেশি 
টাকায় রাহুল গান্ধী সহ অন্যান্য নেতাদের 
কথায় নাচানাচি করছে। কদিনের মধ্যে 
ঠান্ডা হয়ে যাবেন। উদ্ভব ঠাকরে অখিলেশ 
যাদব এই সমস্ত হারিয়ে যাওয়া পরিত্যক্ত 
বা রিজেক্টেড নেতারা পালে হাওয়া টানার 
চেষ্টা করছে। মানুষ ওদের সঙ্গে নেই। 
দুনিয়ার চ�োর ডাকাত গালাগালবাজ নেতা 
ওখানে গিয়ে উৎপাত করছে। ওদের 
অভ্যাস কখনও ছাত্র কখনও মহিলা কখনও 
কৃষকদের সামনে রেখে বিশৃঙ্খলা করবে। 
দেশে অব্যবস্থা তৈরি করবে। দেশ আজ 
দুরন্ত গতিতে এগ�োচ্ছে। কিছু দেশ এতে 
খুশি নয়। তারা এদের পুতুল হিসেবে 
ব্যবহার করে এই অব্যবস্থা তৈরির চেষ্টা 
করছে।’ একুশের মঞ্চ থেকে মমতা দাবি 
করেছিলেন তার কর্মীরা তাঁর সঙ্গেই আছে। 
এবিষয়ে দিলীপ ঘ�োষ বলেন, ‘কার সঙ্গে 
কে ছিল কাল সবাই দেখেছে। ওনারা শহীদ 
তর্পণ নিয়ে কম্পিটিশন করেছেন। এটার 
ক�োনও দরকার ছিলনা। তিনি ওইদিন যে 
রাজনৈতিক শক্তি প্রদর্শন করতেন সেটা 
বন্ধ হয়েছে।’ 

ইডি দপ্তরে 
হাজিরায় শুভরূপ 

‘ওনাকে কে 
ডেকেছে যন্তর 
মন্তরে’ কটাক্ষ 

িদলীপের

সন্ত্রাস দমন রুখতে বাংলায় নয়া 
এনআইএ থানা, ক্যাবিনেটে গৃহীত প্রস্তাব

সেক্টর ফাইভ থেকে আইটি কর্মীকে অপহরণ, ৬ দুষ্কৃতী েগ্রপ্তার



রণবীর চট্টোপাধ্যায়
ভারতবর্ষ বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র 
এবং জনসংখ্যার বিচারে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় 
দেশগুলির একটি। এত বিশাল জনসংখ্যার 
মানুষের দৈনন্দিন যাতায়াত, কর্মসংস্থান, শিক্ষা, 
স্বাস্থ্যসেবা এবং বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনার 
জন্য একটি কার্যকর গণপরিবহন ব্যবস্থা অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ। এই গণপরিবহন ব্যবস্থার অন্যতম 
প্রধান ভিত্তি হল�ো বাস পরিষেবা। দেশের প্রত্যন্ত 
গ্রাম থেকে শুরু করে মহানগর, পাহাড়ি অঞ্চল 
থেকে মরুভূমি, শিল্পাঞ্চল থেকে পর্যটনকেন্দ্র—
প্রায় সর্বত্র বাসই মানুষের প্রধান ভরসা।

ভারতে রেলপথের বিস্তৃতি থাকলেও প্রতিটি 
অঞ্চল রেল য�োগায�োগের আওতায় নয়। এমন বহু 
গ্রাম, ছ�োট শহর ও দুর্গম এলাকা রয়েছে যেখানে 
বাসই একমাত্র নিয়মিত গণপরিবহন। ফলে বাস 
পরিষেবা শুধু একটি পরিবহন ব্যবস্থা নয়; এটি 
দেশের অর্থনীতি, সামাজিক উন্নয়ন এবং 
আঞ্চলিক সংয�োগের অন্যতম চালিকাশক্তি।

কিন্তু দ্রুত নগরায়ণ, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, যানজট, 
দূষণ, অপর্যাপ্ত অবকাঠাম�ো, পুর�োন�ো যানবাহন 
এবং প্রশাসনিক দুর্বলতার কারণে ভারতের বাস 
পরিষেবা আজ বহু সমস্যার সম্মুখীন। অন্যদিকে, 
বৈদ্যুতিক বাস, ডিজিটাল টিকিট ব্যবস্থা, 
জিপিএস-ভিত্তিক ট্র্যাকিং এবং স্মার্ট পরিবহন 
প্রযুক্তির মাধ্যমে এই খাতকে আধুনিক করার 
উদ্যোগও নেওয়া হচ্ছে। তাই বর্তমান অবস্থা, 
সমস্যা ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার আল�োকে ভারতীয় 
বাস পরিষেবার একটি গবেষণাধর্মী মূল্যায়ন 
বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

ভারতের বাস পরিবহনের ঐতিহাসিক বিকাশ
ভারতে বাস পরিষেবার ইতিহাস ব্রিটিশ 

আমলে শুরু হলেও স্বাধীনতার পর এর দ্রুত 
সম্প্রসারণ ঘটে। স্বাধীনতার পর বিভিন্ন রাজ্য 
সরকার জনগণের সাশ্রয়ী ও নিরাপদ যাতায়াত 
নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে রাজ্য পরিবহন নিগম 
গঠন করে। এর ফলে সংগঠিতভাবে বাস 
পরিচালনার সূচনা হয়।

ক্রমে বিভিন্ন রাজ্যে সরকারি বাস পরিষেবার 
পাশাপাশি বেসরকারি অপারেটররাও যাত্রী 
পরিবহনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে শুরু 
করে। বর্তমানে অধিকাংশ রাজ্যে সরকারি ও 
বেসরকারি—উভয় ধরনের বাস পরিষেবা 
সমান্তরালভাবে পরিচালিত হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে 
দূরপাল্লার রুটে বেসরকারি সংস্থার আধিপত্য 
থাকলেও শহুরে গণপরিবহনে সরকারি সংস্থাগুলি 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

১৯৯০-এর দশকের অর্থনৈতিক উদারীকরণের 
পর পরিবহন খাতে বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি 
পায়। এর ফলে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত (এসি), 
ভলভ�ো, স্লিপার এবং বিলাসবহুল বাস পরিষেবার 
সম্প্রসারণ ঘটে। একই সঙ্গে অনলাইন টিকিট 
বুকিং, ডিজিটাল পেমেন্ট এবং ম�োবাইল অ্যাপের 
মাধ্যমে বাস পরিষেবা আরও সহজলভ্য হয়ে 
ওঠে।

ভারতের বাস পরিষেবার বর্তমান কাঠাম�ো
বর্তমানে ভারতের বাস পরিষেবা প্রধানত 

চারটি ভাগে বিভক্ত—
১. সরকারি বাস পরিষেবা
প্রতিটি রাজ্যে নিজস্ব পরিবহন সংস্থা রয়েছে, 

যেমন পশ্চিমবঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ পরিবহন নিগম, 
কর্ণাটকে কর্ণাটক স্টেট র�োড ট্রান্সপ�োর্ট 
কর্পোরেশন, মহারাষ্ট্রে মহারাষ্ট্র স্টেট র�োড 
ট্রান্সপ�োর্ট কর্পোরেশন ইত্যাদি। এই সংস্থাগুলি 
শহর ও গ্রামীণ অঞ্চলে নিয়মিত বাস পরিচালনা 
করে।

সরকারি বাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল�ো—
তুলনামূলকভাবে কম ভাড়া।
নির্ধারিত সময়সূচি।
সামাজিক দায়বদ্ধতা।
দুর্গম অঞ্চলেও পরিষেবা প্রদান।
শিক্ষার্থী, প্রবীণ ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন 

ব্যক্তিদের জন্য বিভিন্ন সুবিধা।
তবে অনেক রাজ্যে আর্থিক ল�োকসান, 

কর্মীসংকট এবং পুর�োন�ো বাসের কারণে 
পরিষেবার মান ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

২. বেসরকারি বাস পরিষেবা
ভারতের অধিকাংশ রাজ্যে বেসরকারি বাস 

গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিশেষ করে 
আন্তঃজেলা ও আন্তঃরাজ্য রুটে বেসরকারি 
বাসের সংখ্যা বেশি।

বেসরকারি বাসের সুবিধাগুলি হল�ো—
অধিক সংখ্যক ট্রিপ।
তুলনামূলক দ্রুত পরিষেবা।
আধুনিক বাস।
অনলাইন বুকিং সুবিধা।
বিভিন্ন ধরনের আরামদায়ক আসন ব্যবস্থা।
তবে অনেক ক্ষেত্রে অতিরিক্ত যাত্রী ত�োলা, 

অতিরিক্ত ভাড়া আদায়, নিরাপত্তা বিধি লঙ্ঘন 
এবং অনিয়মিত সময়সূচির অভিয�োগও দেখা 
যায়।

৩. নগর বাস পরিষেবা
দিল্লি, কলকাতা, মুম্বই, বেঙ্গালুরু, চেন্নাই, 

হায়দরাবাদ, পুনে, আহমেদাবাদসহ বড় 
শহরগুলিতে নগর বাস ব্যবস্থা গণপরিবহনের 
প্রধান অংশ।

এই পরিষেবায় বর্তমানে দেখা যাচ্ছে—
বৈদ্যুতিক বাসের ব্যবহার বৃদ্ধি।
স্মার্ট কার্ড ও ডিজিটাল টিকিট।
জিপিএস-ভিত্তিক বাস ট্র্যাকিং।
মহিলাদের নিরাপত্তা বৃদ্ধির উদ্যোগ।
প্রতিবন্ধীবান্ধব বাস চালুর প্রচেষ্টা।
৪. আন্তঃরাজ্য ও দূরপাল্লার বাস
ভারতের বিস্তীর্ণ সড়ক নেটওয়ার্ককে কাজে 

লাগিয়ে প্রতিদিন হাজার হাজার দূরপাল্লার বাস 
চলাচল করে। অনেক ক্ষেত্রে ট্রেনের তুলনায় বাস 
সহজলভ্য হওয়ায় যাত্রীরা বাসকেই অগ্রাধিকার 
দেন।

বর্তমানে স্লিপার, সেমি-স্লিপার, ভলভ�ো, 
মাল্টি-অ্যাক্সেল এবং বৈদ্যুতিক দূরপাল্লার বাসের 
সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ভারতের অর্থনীতিতে বাস পরিষেবার ভূমিকা
বাস পরিষেবা কেবল যাত্রী পরিবহন করে না; 

এটি দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে 
গতিশীল রাখে।

কর্মসংস্থান সৃষ্টি
বাস শিল্পে লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রত্যক্ষ ও 

পর�োক্ষভাবে কর্মরত। চালক, কন্ডাক্টর, 
মেকানিক, টিকিট কর্মী, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, 
পরিচ্ছন্নতাকর্মী, সফটওয়্যার বিশেষজ্ঞ এবং 
পরিবহন ব্যবস্থাপক—সবাই এই খাতের সঙ্গে 
যুক্ত।

এছাড়া বাস উৎপাদনকারী শিল্প, যন্ত্রাংশ 

নির্মাতা, টায়ার শিল্প, জ্বালানি সরবরাহকারী, বীমা 
সংস্থা এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিও এই খাতের 
মাধ্যমে লাভবান হয়।

বাণিজ্যিক কার্যক্রম
প্রতিদিন ক�োটি ক�োটি মানুষ কর্মস্থলে প�ৌঁছাতে 

বাস ব্যবহার করেন। বাজার, শিল্পাঞ্চল, শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠান এবং পর্যটনকেন্দ্রে যাতায়াতের অন্যতম 
মাধ্যম বাস। ফলে দেশের উৎপাদনশীলতা বজায় 
রাখতে বাস পরিষেবার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

গ্রামীণ উন্নয়ন
গ্রামীণ এলাকায় বাস পরিষেবা থাকলে 

কৃষিপণ্য সহজে বাজারে প�ৌঁছায়। শিক্ষার্থী 
বিদ্যালয় ও কলেজে যেতে পারে, র�োগী 
হাসপাতালে প�ৌঁছাতে পারে এবং কর্মসংস্থানের 
নতুন সুয�োগ সৃষ্টি হয়। তাই গ্রামীণ উন্নয়নের 
অন্যতম পূর্বশর্ত হল�ো উন্নত বাস য�োগায�োগ।

বর্তমান অবস্থা: একটি বিশ্লেষণ
ভারতে বাস পরিষেবা আজ একদিকে ব্যাপক 

বিস্তৃত, অন্যদিকে বহু সীমাবদ্ধতার মধ্যে 
পরিচালিত হচ্ছে।

ইতিবাচক দিক
১. জাতীয় সড়ক ও এক্সপ্রেসওয়ের দ্রুত 

সম্প্রসারণের ফলে দূরপাল্লার বাস পরিষেবা উন্নত 
হয়েছে।

২. বৈদ্যুতিক বাস চালুর মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব 
গণপরিবহনের প্রসার ঘটছে।

৩. অনলাইন টিকিট বুকিং যাত্রীদের সুবিধা 
বৃদ্ধি করেছে।

৪. অনেক শহরে স্মার্ট ট্রান্সপ�োর্ট ব্যবস্থার 
সূচনা হয়েছে।

৫. ডিজিটাল পেমেন্ট ব্যবস্থার প্রসার ভাড়া 
প্রদানের পদ্ধতিকে সহজ করেছে।

সীমাবদ্ধতা
তবে এই উন্নয়নের পাশাপাশি এখনও বহু 

সমস্যা বিদ্যমান।
অনেক বাসের বয়স অত্যধিক।
নির্ধারিত সময়ে বাস চলাচল হয় না।
দুর্ঘটনার হার উদ্বেগজনক।
যাত্রীসংখ্যার তুলনায় বাসের সংখ্যা অপর্যাপ্ত।
গ্রামীণ অঞ্চলে পরিষেবা এখনও সীমিত।
বহু বাসস্ট্যান্ডে পর্যাপ্ত যাত্রীসুবিধা নেই।
এসব সীমাবদ্ধতা ভারতের গণপরিবহন 

ব্যবস্থার সার্বিক উন্নয়নের পথে অন্যতম প্রধান 
বাধা।

বাস পরিষেবার প্রধান সমস্যার সূচনা
ভারতের বাস পরিবহন ব্যবস্থার সবচেয়ে বড় 

চ্যালেঞ্জগুলির মধ্যে একটি হল�ো দ্রুত বাড়তে 
থাকা যাত্রীর চাপ। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে তাল 
মিলিয়ে নতুন বাস সংয�োজনের হার যথেষ্ট নয়। 
ফলে অধিকাংশ শহরে অফিস সময়ে বাসে 
অতিরিক্ত ভিড় দেখা যায়। এতে যাত্রীস্বাচ্ছন্দ্য 
কমে যাওয়ার পাশাপাশি দুর্ঘটনার ঝুঁকিও বৃদ্ধি 
পায়।

অন্যদিকে, অনেক রাজ্য পরিবহন সংস্থা 
দীর্ঘদিন ধরে আর্থিক ল�োকসানের মুখ�োমুখি। 
পর্যাপ্ত বিনিয়োগের অভাব, পুর�োন�ো বহর, 
রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয় বৃদ্ধি এবং পরিচালনাগত 
অদক্ষতা পরিষেবার মানকে প্রভাবিত করছে। 
ফলে অনেক ক্ষেত্রে সরকারি বাসের সংখ্যা কমে 
যাচ্ছে এবং বেসরকারি পরিবহনের উপর নির্ভরতা 
বাড়ছে।

এই প্রেক্ষাপটে ভারতের বাস পরিষেবার 
বিদ্যমান সমস্যাগুলির গভীর বিশ্লেষণ এবং সম্ভাব্য 
সমাধান নিয়ে আল�োচনা করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।  

ভারতের বাস পরিবহন ব্যবস্থা দেশের 
অর্থনীতি ও জনজীবনের একটি অপরিহার্য অংশ 
হলেও এর কার্যকারিতা নানা সমস্যার কারণে 
বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এসব সমস্যা কেবল যাত্রীদের 
ভ�োগান্তিই বাড়ায় না, বরং দেশের সামগ্রিক 
উৎপাদনশীলতা, পরিবেশ ও সড়ক নিরাপত্তার 
ওপরও নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

১. অপর্যাপ্ত বাসের সংখ্যা
ভারতের অধিকাংশ শহর ও জেলায় 

যাত্রীসংখ্যার তুলনায় বাসের সংখ্যা যথেষ্ট নয়। 
প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ মানুষ কর্মস্থল, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান 
ও বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে যাতায়াত 
করেন। কিন্তু বাসের সংখ্যা সীমিত হওয়ায় সকাল 
ও সন্ধ্যার ব্যস্ত সময়ে অতিরিক্ত ভিড় সৃষ্টি হয়।

এই পরিস্থিতিতে যাত্রীরা দীর্ঘ সময় অপেক্ষা 
করতে বাধ্য হন। অনেক সময় বাসে ওঠার জন্য 
ধাক্কাধাক্কি, অতিরিক্ত ভিড় এবং অস্বস্তিকর 
পরিবেশের সৃষ্টি হয়, যা বিশেষ করে নারী, প্রবীণ 
এবং শিশুদের জন্য আরও কষ্টকর।

২. যানজট
ভারতের অধিকাংশ মহানগরে যানজট একটি 

দীর্ঘস্থায়ী সমস্যা। দিল্লি, কলকাতা, মুম্বই, 
বেঙ্গালুরু, হায়দরাবাদ, চেন্নাই ও পুনের মত�ো 
শহরে প্রতিদিন হাজার হাজার বাস যানজটে 
আটকে পড়ে।

যানজটের প্রধান কারণগুলির মধ্যে 
রয়েছে—

ব্যক্তিগত গাড়ির সংখ্যা বৃদ্ধি।

অপরিকল্পিত নগরায়ণ।
সরু ও অপর্যাপ্ত রাস্তা।
বেআইনি পার্কিং।
ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের দুর্বলতা।
নির্মাণকাজের কারণে রাস্তার সংক�োচন।
যানজটের ফলে যাত্রীদের সময় নষ্ট হয়, 

জ্বালানির অপচয় ঘটে এবং বায়ুদূষণ বৃদ্ধি পায়।
৩. পুর�োন�ো ও অনিরাপদ বাস
অনেক রাজ্যে এখনও বহু বাস দীর্ঘদিন ধরে 

চলাচল করছে। এসব বাসে আধুনিক নিরাপত্তা 
ব্যবস্থা, উন্নত ব্রেকিং প্রযুক্তি, পর্যাপ্ত বায়ুচলাচল 
কিংবা প্রতিবন্ধীবান্ধব সুবিধা থাকে না।

পুর�োন�ো বাস ব্যবহারের ফলে—
যান্ত্রিক ত্রুটির ঝুঁকি বাড়ে।
জ্বালানির ব্যবহার বৃদ্ধি পায়।
দূষণ বেশি হয়।
রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয় বৃদ্ধি পায়।
দুর্ঘটনার সম্ভাবনা বাড়ে।
৪. সড়ক দুর্ঘটনা
ভারতে প্রতি বছর বিপুল সংখ্যক সড়ক 

দুর্ঘটনা ঘটে, যার একটি অংশ বাসের সঙ্গে 
সম্পর্কিত। যদিও অধিকাংশ দুর্ঘটনার জন্য কেবল 
বাসকে দায়ী করা যায় না, তবুও কিছু সাধারণ 
কারণ লক্ষ করা যায়।

প্রধান কারণগুলি হল�ো—
অতিরিক্ত গতি।
চালকের দীর্ঘ সময় কাজ করা।
ক্লান্ত অবস্থায় গাড়ি চালান�ো।
মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালান�ো।
অপর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ।
রাস্তার খারাপ অবস্থা।
যান্ত্রিক ত্রুটি।
ট্রাফিক নিয়ম অমান্য করা।
দুর্ঘটনার ফলে প্রাণহানি, আর্থিক ক্ষতি এবং 

জনসাধারণের মধ্যে নিরাপত্তাহীনতা বৃদ্ধি পায়।
৫. গ্রামীণ অঞ্চলে সীমিত পরিষেবা
যদিও ভারতের অধিকাংশ মানুষ এখনও 

গ্রামীণ অঞ্চলে বাস করেন, তবুও বহু গ্রামে 
নিয়মিত বাস পরিষেবা নেই। অনেক ক্ষেত্রে দিনে 
মাত্র এক বা দুইবার বাস চলাচল করে।

এর ফলে—
শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে যেতে সমস্যা হয়।
র�োগীদের হাসপাতালে প�ৌঁছাতে দেরি হয়।
কৃষিপণ্য বাজারে প�ৌঁছাতে অসুবিধা হয়।
কর্মসংস্থানের সুয�োগ সীমিত হয়।
গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য নিয়মিত ও নির্ভরয�োগ্য 

বাস পরিষেবা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
৬. আর্থিক সংকট
অনেক রাজ্য পরিবহন নিগম দীর্ঘদিন ধরে 

ল�োকসানের মুখে রয়েছে।
এর কারণগুলির মধ্যে রয়েছে—
জ্বালানির মূল্য বৃদ্ধি।
কর্মচারীদের বেতন ও পেনশন ব্যয়।
পুর�োন�ো বাসের রক্ষণাবেক্ষণ।
ভাড়া দীর্ঘদিন অপরিবর্তিত থাকা।
যাত্রীসংখ্যার ওঠানামা।
বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে প্রতিয�োগিতা।
এই আর্থিক সংকটের ফলে নতুন বাস কেনা, 

প্রযুক্তি উন্নয়ন এবং পরিষেবার সম্প্রসারণ 
বাধাগ্রস্ত হয়।

৭. পরিবেশ দূষণ
ডিজেলচালিত বাস দীর্ঘদিন ধরে ভারতের 

পরিবহন ব্যবস্থার প্রধান অংশ ছিল। যদিও নতুন 
প্রযুক্তির মাধ্যমে নির্গমন কমান�ো হয়েছে, তবুও 
পুর�োন�ো বাস থেকে এখনও উল্লেখয�োগ্য 
পরিমাণে বায়ুদূষণ সৃষ্টি হয়।

প্রধান দূষণকারী উপাদান—
কার্বন ডাই-অক্সাইড 
নাইট্রোজেন অক্সাইড 
সূক্ষ্ম কণিকা 
ধ�োঁয়া ও শব্দদূষণ
পরিবেশবান্ধব পরিবহনের জন্য বৈদ্যুতিক ও 

বিকল্প জ্বালানিচালিত বাসের ব্যবহার বাড়ান�ো 
জরুরি।

যাত্রী নিরাপত্তা ও আরাম
বাস পরিষেবার মান নির্ধারণে নিরাপত্তা একটি 

গুরুত্বপূর্ণ সূচক।
নারীদের নিরাপত্তা
অনেক নারী যাত্রী এখনও বাসে হয়রানি, 

অশালীন আচরণ ও নিরাপত্তাহীনতার সম্মুখীন 
হন। এ সমস্যা সমাধানে বিভিন্ন রাজ্যে সিসিটিভি 
ক্যামেরা, জরুরি হেল্পলাইন, প্যানিক বাটন এবং 
নারী নিরাপত্তা কর্মী নিয়োগের উদ্যোগ নেওয়া 
হয়েছে।

প্রবীণ ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন যাত্রী
সব বাসে হুইলচেয়ার র‌্যাম্প, নিচু মেঝে, 

সংরক্ষিত আসন কিংবা অডিও-ভিজ্যুয়াল 
তথ্যব্যবস্থা নেই। ফলে এই শ্রেণির যাত্রীরা এখনও 
নানা সমস্যার মুখ�োমুখি হন।

পরিচ্ছন্নতা
অনেক বাস এবং বাসস্ট্যান্ডে পরিচ্ছন্নতার 

অভাব, অপর্যাপ্ত শ�ৌচাগার, বিশুদ্ধ পানীয় জল ও 

অপেক্ষাকক্ষের অভাব যাত্রীদের ভ�োগান্তি বাড়ায়।
প্রযুক্তির ব্যবহার
গত এক দশকে ভারতের বাস পরিষেবায় 

প্রযুক্তির ব্যবহার উল্লেখয�োগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।
বর্তমানে বিভিন্ন শহরে চালু হয়েছে—
অনলাইন টিকিট বুকিং।
ম�োবাইল অ্যাপ।
ডিজিটাল পেমেন্ট।
জিপিএস-ভিত্তিক বাস ট্র্যাকিং।
ইলেকট্রনিক টিকিটিং মেশিন।
স্মার্ট কার্ড।
রিয়েল-টাইম বাস আগমনের তথ্য।
এসব প্রযুক্তি যাত্রীদের সময় বাঁচায় এবং 

পরিষেবাকে আরও স্বচ্ছ ও দক্ষ করে ত�োলে।
বৈদ্যুতিক বাস: নতুন সম্ভাবনা
জলবায়ু পরিবর্তন ও বায়ুদূষণ ম�োকাবিলায় 

ভারত সরকার বৈদ্যুতিক বাস ব্যবহারে বিশেষ 
গুরুত্ব দিচ্ছে।

বৈদ্যুতিক বাসের সুবিধাগুলি হল�ো—
বায়ুদূষণ কম।
শব্দদূষণ কম।
জ্বালানি ব্যয় কম।
রক্ষণাবেক্ষণ তুলনামূলক সহজ।
দীর্ঘমেয়াদে পরিচালন ব্যয় হ্রাস।
তবে কিছ চ্যালেঞ্জও রয়েছে—
উচ্চ প্রাথমিক বিনিয়োগ।
চার্জিং অবকাঠাম�োর সীমাবদ্ধতা।
ব্যাটারির মূল্য।
দীর্ঘ দূরত্বে পরিচালনার সীমাবদ্ধতা।
দক্ষ প্রযুক্তিগত কর্মীর অভাব।
সরকারি সহায়তা ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের 

মাধ্যমে এসব সমস্যার সমাধান করা সম্ভব।
সরকারি উদ্যোগ
ভারত সরকার ও বিভিন্ন রাজ্য সরকার বাস 

পরিষেবার উন্নয়নে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।
উল্লেখয�োগ্য উদ্যোগগুলির মধ্যে রয়েছে—
বৈদ্যুতিক বাস ক্রয়।
শহুরে গণপরিবহন উন্নয়ন প্রকল্প।
স্মার্ট সিটি প্রকল্পের আওতায় আধুনিক বাস 

পরিষেবা।
জিপিএস-ভিত্তিক পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা।
আধুনিক বাস টার্মিনাল নির্মাণ।
চালকদের প্রশিক্ষণ।
সড়ক নিরাপত্তা সচেতনতা কর্মসূচি।
ডিজিটাল টিকিট ব্যবস্থা চালু করা।
এসব উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে ভবিষ্যতে 

ভারতের বাস পরিষেবার মান আরও উন্নত 
হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা
বিশ্বের উন্নত দেশগুলিতে বাস পরিষেবাকে 

আধুনিক ও দক্ষ করতে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা 
গ্রহণ করা হয়েছে।

সেখান থেকে ভারতের জন্য কয়েকটি 
গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হল�ো—

নির্ধারিত সময়সূচি কঠ�োরভাবে অনুসরণ।
বাসের জন্য পৃথক লেন ।
উন্নত ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা।
সম্পূর্ণ ডিজিটাল টিকিট ব্যবস্থা।
পরিবেশবান্ধব বাস বহর।
যাত্রীবান্ধব বাসস্ট্যান্ড।
তথ্যপ্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার।
নিয়মিত যানবাহন পরিদর্শন ও রক্ষণাবেক্ষণ।
এসব নীতি কার্যকরভাবে প্রয়োগ করা গেলে 

ভারতের বাস পরিবহন ব্যবস্থা আরও নিরাপদ, 
নির্ভরয�োগ্য এবং আধুনিক হয়ে উঠতে পারে।

বাস পরিষেবার উন্নয়নের জন্য সুপারিশ
ভারতের বাস পরিষেবাকে আরও কার্যকর, 

নিরাপদ, পরিবেশবান্ধব এবং যাত্রীবান্ধব করতে 
দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন। 
কেবল নতুন বাস সংয�োজন করলেই সমস্যার 
সমাধান হবে না; বরং অবকাঠাম�ো, প্রযুক্তি, 
প্রশাসন এবং মানবসম্পদ—সব ক্ষেত্রেই সমন্বিত 
সংস্কার প্রয়োজন। নিম্নে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ 
সুপারিশ তুলে ধরা হল�ো।

১. আধুনিক বাস বহর গঠন
দেশের বিভিন্ন রাজ্যে বহু পুর�োন�ো বাস এখনও 

চলাচল করছে। এগুলিকে ধাপে ধাপে প্রত্যাহার 
করে আধুনিক, জ্বালানি-সাশ্রয়ী ও পরিবেশবান্ধব 
বাস চালু করা উচিত। বৈদ্যুতিক, সিএনজি এবং 
অন্যান্য বিকল্প জ্বালানিচালিত বাসের সংখ্যা বৃদ্ধি 
করলে দূষণ কমবে এবং পরিচালন ব্যয়ও 
দীর্ঘমেয়াদে হ্রাস পাবে।

২. গ্রামীণ য�োগায�োগ সম্প্রসারণ
গ্রামীণ ভারতের অর্থনৈতিক ও সামাজিক 

উন্নয়নের জন্য প্রত্যন্ত অঞ্চলে নিয়মিত বাস 
পরিষেবা নিশ্চিত করা জরুরি। প্রতিটি গ্রামকে 
নিকটবর্তী শহর, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, বিদ্যালয় ও 
বাজারের সঙ্গে সড়কপথে কার্যকরভাবে যুক্ত 
করতে হবে। এর ফলে কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও 
ক্ষুদ্র ব্যবসার উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে।

৩. স্মার্ট পরিবহন ব্যবস্থা
বাস পরিষেবাকে প্রযুক্তিনির্ভর করতে হবে। 

প্রতিটি বাসে জিপিএস, রিয়েল-টাইম ট্র্যাকিং, 
ডিজিটাল টিকিট, ম�োবাইল অ্যাপ, অনলাইন 
অভিয�োগ ব্যবস্থা এবং যাত্রী তথ্য প্রদর্শনের 
ব্যবস্থা চালু করা উচিত। এতে যাত্রীদের সময় 
সাশ্রয় হবে এবং পরিষেবার স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পাবে।

৪. নিরাপত্তা জ�োরদার
বাসে সিসিটিভি ক্যামেরা, জরুরি সহায়তা 

বাটন, অগ্নিনির্বাপণ যন্ত্র, নিয়মিত ফিটনেস পরীক্ষা 
এবং দক্ষ চালক নিয়োগ বাধ্যতামূলক করা 
উচিত। পাশাপাশি চালকদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ, 
স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ক 
সচেতনতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

৫. পরিবেশবান্ধব নীতি
ভারত সরকারকে গণপরিবহনে নবায়নয�োগ্য 

শক্তির ব্যবহার বাড়াতে হবে। বৈদ্যুতিক বাসের 
চার্জিং স্টেশন বৃদ্ধি, স�ৌরশক্তিচালিত বাস 
টার্মিনাল এবং সবুজ পরিবহন নীতি গ্রহণ করলে 
পরিবেশ দূষণ উল্লেখয�োগ্যভাবে কমান�ো সম্ভব 
হবে।

ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা
ভারতের বাস পরিষেবা আগামী দশকে আরও 

আধুনিক ও প্রযুক্তিনির্ভর হয়ে উঠবে বলে আশা 
করা যায়। দেশের দ্রুত নগরায়ণ, উন্নত সড়ক 
অবকাঠাম�ো, ডিজিটাল প্রযুক্তির প্রসার এবং 
পরিবেশ সচেতনতার কারণে গণপরিবহনে বড় 
পরিবর্তন আসছে।

ভবিষ্যতে নিম্নলিখিত পরিবর্তনগুলি 
প্রত্যাশিত—

বৈদ্যুতিক বাসের সংখ্যা উল্লেখয�োগ্যভাবে 
বৃদ্ধি।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা -নির্ভর রুট পরিকল্পনা।
স্মার্ট ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা।
একক স্মার্ট কার্ডের মাধ্যমে বিভিন্ন 

গণপরিবহনে ভ্রমণের সুয�োগ।
নারী, শিশু, প্রবীণ ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন 

যাত্রীদের জন্য আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিষেবা।
কম নির্গমনযুক্ত এবং শক্তি-দক্ষ পরিবহন 

ব্যবস্থা।
তথ্যভিত্তিক পরিবহন পরিকল্পনা।
এসব উদ্যোগ সফলভাবে বাস্তবায়িত হলে 

বাস পরিষেবা ভারতের টেকসই উন্নয়নের 
অন্যতম প্রধান ভিত্তি হয়ে উঠতে পারে।

গবেষণালব্ধ পর্যবেক্ষণ
নিবন্ধে আল�োচিত বিষয়গুলির বিশ্লেষণ 

থেকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ উঠে 
আসে—

১. ভারতের গণপরিবহন ব্যবস্থায় বাস 
এখনও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং সর্বাধিক 
ব্যবহৃত পরিবহন মাধ্যম।

২. সরকারি ও বেসরকারি—উভয় খাতের 
সমন্বয় ছাড়া উন্নত বাস পরিষেবা গড়ে ত�োলা 
সম্ভব নয়।

৩. যাত্রীসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় বাস ও 
অবকাঠাম�োর সম্প্রসারণ পর্যাপ্ত নয়।

৪. প্রযুক্তির ব্যবহার পরিষেবার দক্ষতা ও 
স্বচ্ছতা বাড়ালেও তা এখনও সব অঞ্চলে 
সমানভাবে প�ৌঁছায়নি।

৫. পরিবেশগত চ্যালেঞ্জ ম�োকাবিলায় 
বৈদ্যুতিক বাস ও বিকল্প জ্বালানির ব্যবহার 
ভবিষ্যতের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৬. গ্রামীণ অঞ্চলে উন্নত বাস পরিষেবা 
সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য কমাতে 
সহায়ক হতে পারে।

ভারতবর্ষের বাস পরিষেবা দেশের 
অর্থনৈতিক অগ্রগতি, সামাজিক সংয�োগ এবং 
জনগণের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার একটি 
অপরিহার্য অংশ। প্রতিদিন ক�োটি ক�োটি মানুষ 
কর্মস্থল, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ব্যবসায়িক 
প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডে 
অংশগ্রহণের জন্য বাসের ওপর নির্ভর করেন। 
তাই একটি শক্তিশালী, নিরাপদ এবং দক্ষ বাস 
ব্যবস্থা দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ।

বর্তমানে ভারতের বাস পরিষেবায় যেমন 
উল্লেখয�োগ্য উন্নয়ন ঘটেছে, তেমনি যানজট, 
অপর্যাপ্ত অবকাঠাম�ো, পুর�োন�ো বাস, দূষণ, 
আর্থিক সংকট এবং নিরাপত্তাজনিত সমস্যাও 
রয়ে গেছে। তবে ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার, 
বৈদ্যুতিক বাস চালু, উন্নত সড়ক অবকাঠাম�ো 
নির্মাণ এবং সরকারি নীতিগত সহায়তার 
মাধ্যমে এই সমস্যাগুলি ধীরে ধীরে সমাধান 
করা সম্ভব।

একটি আধুনিক, অন্তর্ভুক্তিমূলক, 
পরিবেশবান্ধব এবং যাত্রীকেন্দ্রিক বাস ব্যবস্থা 
গড়ে ত�োলার জন্য সরকার, পরিবহন সংস্থা, 
বেসরকারি উদ্যোগ এবং সাধারণ নাগরিক—
সকলের সমন্বিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন। যথাযথ 
পরিকল্পনা, বিনিয়োগ ও সুশাসনের মাধ্যমে 
ভারত ভবিষ্যতে বিশ্বের অন্যতম উন্নত 
গণপরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সক্ষম হবে।

(সম্পাদকীয় সব প্রবন্ধের যাবতীয় দায় 
লেখকের। সম্পাদক ক�োন�োভােবই দায়বদ্ধ নয়।)

ভারতবর্ষে বাস পরিষেবা: বর্তমান অবস্থা ও সমস্যা
ভারতবর্ষের বাস পরিষেবা দেশের পরিবহন ব্যবস্থার এক অন্যতম প্রধান ও নির্ভরয�োগ্য মাধ্যম। সরকারি 
ও বেসরকারি উভয় উদ্যোগেই সারা দেশে শহর থেকে প্রত্যন্ত গ্রাম পর্যন্ত বাস চলাচল করে। ভলভ�ো, 

অশ�োক লেল্যান্ড এবং টাটার মত�ো অত্যাধনুিক বিলাসবহুল বাসও বর্তমানে ভারতে সহজলভ্য।

সম্পাদকীয়

৬ শ্রাবণ ১৪৩৩, বৃহস্পতিবার, ২৩  জুলাই ২০২৬ ৪। কলকাতা

ক�োটি ক�োটি বছর আগে এই মহাকাশে ভেঙে টুকর�ো টুকর�ো হয়ে গিয়েছিল বিশাল এক 
গ্রহাণু। সেই টুকর�ো ছিটকে এসেছিল পৃথিবীতে। সম্ভবত মঙ্গল এবং চাঁদের দিকেও। কী প্রভাব 
ফেলেছিল তারা পৃথিবীতে, এখন তারই উত্তর খুঁজছেন বিজ্ঞানীরা। তাঁদের মতে, গ্রহাণুর 
টুকর�োর সঙ্গে সংঘর্ষের প্রভাব পড়েছে পৃথিবীর জলবায়ু, ভূগ�োলে। চাঁদের গহ্বরও হয়ত�ো 
সেই কারণেই তৈরি হয়েছে।

মঙ্গল এবং বৃহস্পতির মাঝে রয়েছে গ্রহাণুর বলয়। সেই বলয়ের লাখ লাখ গ্রহাণু সূর্যকে 
প্রদক্ষিণ করে। ওই বলয়েই ৮০ ক�োটি বছর আগে ভেঙে গিয়েছিল সেই গ্রহাণু। গবেষণার 
পরে এমনটাই মনে করছেন সাউথওয়েস্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা। ‘দ্য প্ল্যানেটরি 
সায়েন্স জার্নালে’ প্রকাশিত হয়েছে তাঁদের গবেষণা। ওই বিজ্ঞানীদের মতে, গ্রহাণুর 
টুকর�োগুলি লক্ষ লক্ষ বছর ধরে স�ৌরজগতে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। তাদের সঙ্গে ক্রমাগত সংঘাত 
হচ্ছিল অন্য গ্রহের, উপগ্রহের।

বিজ্ঞানীদের একাংশের মতে, গ্রহাণুর টুকর�োর সঙ্গে সেই সংঘাতের ফলেই হয়ত�ো চাঁদের 
বুকে গহ্বর তৈরি হয়েছে। তবে পৃথিবীতে ওই সংঘাতের ফলে কী হয়েছিল, তা স্পষ্ট নয়। 
কারণ, পৃথিবীর বুকে তার প্রমাণ এত ক�োটি বছর পরে আর খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। 
আগ্নেয়গিরি থেকে অগ্ন্যুৎপাত, ভূগর্ভস্থ প্লেটের সঞ্চালন, জলবায়ুর পরিবর্তনের কারণে সেই 
চিহ্ন বিলুপ্ত হয়েছে। ক�োটি ক�োটি বছর ধরে বার বার ভূপৃষ্ঠের নানা পরিবর্তন হয়েছে। তার 
জেরে সম্ভবত বুজে গিয়েছে সেই গহ্বর। সে কারণে বিজ্ঞানীরা অনেক সময়ই পৃথিবী নিয়ে এ 
ধরনের পরীক্ষা করতে গেলে অন্য গ্রহ বা উপগ্রহের দ্বারস্থ হন। 

পৃথিবীর গর্ভে নিত্য সময় প্লেটের সঞ্চালন ঘটে। কিন্তু চাঁদে তা হয় না। সেখানে ক�োনও নদী 
বা জলধারা নেই। বায়ুপ্রবাহ নেই। সে কারণে ক�োটি ক�োটি বছর পরেও তার বুকে রয়ে 
গিয়েছে গহ্বর। অ্যাপ�োল�ো অভিযান থেকে পাওয়া প্রমাণ ঘেঁটে বিজ্ঞানীরা দেখেছিলেন, প্রায় 
৮০ ক�োটি বছর আগে ক�োনও এক সংঘাতের কারণেই চাঁদের বুকে গহ্বর তৈরি হয়েছিল। 
ক�োনও বস্তুর সঙ্গে তীব্র সংঘর্ষের কারণে প্রবল তাপ উৎপন্ন হয়েছিল। তাতেই শিলা গলে ওই 
গহ্বর তৈরি হয়েছিল।

মঙ্গল এবং বৃহস্পতির মাঝে কক্ষপথের যে অংশে গ্রহাণু বলয় রয়েছে, বিজ্ঞানী উইলিয়াম 
বটকে তার নাম দিয়েছেন জে৩:১। বৃহস্পতি সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতে যত সময় নেয়, একটি 
গ্রহাণু ওই সময়ে সূর্যকে তিন বার প্রদক্ষিণ করে। বিজ্ঞানীদের মতে, বৃহস্পতির মাধ্যাকর্ষণ 
শক্তির ধাক্কায় ওই অঞ্চলের গ্রহাণুগুলি চঞ্চল হয়ে ওঠে। ওই বলয় থেকে বেরিয়ে যাওয়ার 
চেষ্টা করে। এখন পৃথিবীর আশপাশে যে গ্রহাণু দেখা যায়, তার অনেকগুলিই ওই জে৩:১ 
থেকে চলে এসেছে বলে মনে করেন বিজ্ঞানীরা। সে ভাবেই ৮০ ক�োটি বছর আগে স�ৌরজগতে 
ছড়িয়ে পড়েছিল সেই ভেঙে যাওয়া গ্রহাণুর টুকর�োগুলি।

কী ভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল? বিজ্ঞানীরা এ প্রসঙ্গে ইয়ারকভস্কি এফেক্টের কথা মনে 
করিয়েছেন। তাপের কারণে একটি বল তৈরি হয় পদার্থের। একটি গ্রহাণু সূর্যাল�োক শ�োষণ 
করে এবং পরে সেই শক্তি বিকিরণ করে। তবে যতটা তাপ শ�োষণ করে, ততটা বিকিরণ 
করতে পারে না। তার ফলে তার মধ্যে একটি বল তৈরি হয়, যা ধাক্কা দিয়ে গ্রহাণুকে এক 
কক্ষপথ থেকে অন্য কক্ষপথে ধীরে ধীরে ঠেলে দেয়।

পৃথিবীর আকার চাঁদের থেকে বড়। তার মাধ্যাকর্ষণ শক্তিও বেশি। ফলে সেই গ্রহাণুর 
টুকর�ো পৃথিবীতে অবশ্যই ধাক্কা দিয়েছিল বলে মত বিজ্ঞানীদের। ৮০ ক�োটি বছর আগে 
পৃথিবীতে প্রাণের অস্তিত্ব ছিল, কিন্তু তা একেবারেই প্রাথমিক স্তরের। একক�োষী, 
আণুবীক্ষনিক। গ্রহাণুর সঙ্গে সঙ্ঘাত সেই আদিপ্রাণের উপরেও প্রভাব ফেলে থাকতে পারে। 
কিন্তু তা কী এবং কতটা এর উত্তর এখনও নেই। 

স�ৌরজগতের বিস্ময়কর জগতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল�ো গ্রহাণুর বলয়। এটি 
অসংখ্য ছ�োট-বড় পাথুরে, ধাতব ও কার্বনসমৃদ্ধ মহাজাগতিক বস্তুর সমষ্টি, যা সূর্যকে কেন্দ্র 
করে নির্দিষ্ট কক্ষপথে পরিভ্রমণ করে। গ্রহাণুর বলয় আমাদের স�ৌরজগতের ইতিহাস, গ্রহের 
উৎপত্তি এবং মহাকাশের বিবর্তন সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদান করে। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, 
প্রায় ৪.৬ বিলিয়ন বছর আগে স�ৌরজগতের জন্মের সময় যে আদিম গ্যাস ও ধূলিকণার মেঘ 
থেকে গ্রহগুলির সৃষ্টি হয়েছিল, গ্রহাণুর বলয় সেই সময়কার অবশিষ্ট উপাদানের একটি 
গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তাই একে স�ৌরজগতের “মহাজাগতিক জীবাশ্ম” বলেও অভিহিত করা হয়।

গ্রহাণুর বলয় কী?
গ্রহাণুর বলয় হল�ো মঙ্গল ও বৃহস্পতি গ্রহের কক্ষপথের মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত অসংখ্য 

গ্রহাণুর সমষ্টি। গ্রহাণু হল�ো ছ�োট আকারের শিলাময় বা ধাতব মহাজাগতিক বস্তু, যেগুলি 
গ্রহের মত�ো সূর্যকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়, কিন্তু আকারে অনেক ছ�োট। এদের মধ্যে কিছু 
মাত্র কয়েক মিটার ব্যাসবিশিষ্ট, আবার কিছু গ্রহাণুর ব্যাস কয়েকশ কিল�োমিটার পর্যন্ত হতে 
পারে।

যদিও “বলয়” শব্দটি শুনলে মনে হতে পারে এটি একটি ঘন পাথরের বৃত্ত, বাস্তবে 
গ্রহাণুগুলি একে অপরের থেকে অনেক দূরে অবস্থান করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দুটি গ্রহাণুর 
মধ্যে কয়েক লক্ষ কিল�োমিটার পর্যন্ত দূরত্ব থাকতে পারে। তাই মহাকাশযান সহজেই এই 
অঞ্চল অতিক্রম করতে পারে।

অবস্থান ও বিস্তার
প্রধান গ্রহাণুর বলয় সূর্য থেকে প্রায় ২.১ থেকে ৩.৩ জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক একক দূরত্বে 

অবস্থিত। একটি AU হল�ো পৃথিবী থেকে সূর্যের গড় দূরত্ব, যা প্রায় ১৫ ক�োটি কিল�োমিটার। 
অর্থাৎ গ্রহাণুর বলয় পৃথিবীর তুলনায় সূর্য থেকে অনেক দূরে অবস্থিত এবং এটি স�ৌরজগতের 
অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত গ্রহগুলির মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সীমানা তৈরি করেছে।

গ্রহাণুর বলয়ের উৎপত্তি
গ্রহাণুর বলয়ের উৎপত্তি নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে দীর্ঘদিন গবেষণা হয়েছে। একসময় ধারণা 

করা হত�ো, এখানে একটি বড় গ্রহ ছিল যা ক�োন�ো মহাজাগতিক সংঘর্ষে ধ্বংস হয়ে যায়। তবে 
আধুনিক গবেষণায় দেখা গেছে, এই ধারণা সঠিক নয়।

বর্তমান বৈজ্ঞানিক মত অনুযায়ী, স�ৌরজগতের জন্মের সময় এই অঞ্চলে একটি গ্রহ 
গঠনের জন্য পর্যাপ্ত উপাদান ছিল। কিন্তু বৃহস্পতির বিশাল মহাকর্ষীয় আকর্ষণ ওই 
উপাদানগুলিকে একত্রিত হয়ে পূর্ণাঙ্গ গ্রহে পরিণত হতে দেয়নি। ফলে অসংখ্য ছ�োট-বড় 
শিলাখণ্ড আলাদা অবস্থায় থেকে যায় এবং ধীরে ধীরে গ্রহাণুর বলয় গঠিত হয়।

প্রধান গ্রহাণুসমূহ
গ্রহাণুর বলয়ে লক্ষ লক্ষ গ্রহাণু রয়েছে। তবে কয়েকটি গ্রহাণু বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।
সিরিস: এটি গ্রহাণুর বলয়ের বৃহত্তম বস্তু। এর ব্যাস প্রায় ৯৪০ কিল�োমিটার এবং বর্তমানে 

একে বামন গ্রহ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।
ভেস্তা: এটি দ্বিতীয় বৃহত্তম গ্রহাণু। এর পৃষ্ঠে বিশাল আঘাতজনিত গহ্বর রয়েছে এবং এটি 

পৃথিবী থেকে দূরবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা যায়।
পালাস: এটি তৃতীয় বৃহত্তম গ্রহাণু এবং এর কক্ষপথ তুলনামূলকভাবে বেশি উপবৃত্তাকার।
হাইজিয়া: এটি অন্যতম বৃহৎ কার্বনসমৃদ্ধ গ্রহাণু এবং একে সম্ভাব্য বামন গ্রহ হিসেবেও 

বিবেচনা করা হয়।
গ্রহাণুর প্রকারভেদ
রাসায়নিক গঠন অনুযায়ী গ্রহাণুকে সাধারণত তিন ভাগে ভাগ করা হয়।
১. সি-টাইপ: কার্বনসমৃদ্ধ এবং সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি।
২. এস-টাইপ: প্রধানত সিলিকেট শিলা ও নিকেল-ল�োহা দ্বারা গঠিত।
৩. এম-টাইপ: ধাতব উপাদানে সমৃদ্ধ, বিশেষ করে ল�োহা ও নিকেল।
এই শ্রেণিবিভাগ বিজ্ঞানীদের গ্রহাণুর উৎপত্তি ও বিবর্তন বুঝতে সাহায্য করে।
বৈজ্ঞানিক গুরুত্ব
গ্রহাণুর বলয় মহাকাশ গবেষণার অন্যতম প্রধান ক্ষেত্র। বিজ্ঞানীরা গ্রহাণু অধ্যয়ন করে 

স�ৌরজগতের প্রাথমিক ইতিহাস, গ্রহ গঠনের প্রক্রিয়া এবং বিভিন্ন ম�ৌলিক রাসায়নিক 
উপাদানের উৎপত্তি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করেন।

অনেক গ্রহাণুতে জলীয় বরফ এবং জৈব অণুর উপস্থিতির ইঙ্গিত পাওয়া গেছে। এর ফলে 
পৃথিবীতে জল ও জীবনের উপাদান কীভাবে এসেছে, সে সম্পর্কেও নতুন ধারণা পাওয়া সম্ভব 
হচ্ছে।

মহাকাশ অভিযান
গ্রহাণুর বলয় নিয়ে গবেষণার জন্য বিভিন্ন মহাকাশ সংস্থা একাধিক অভিযান পরিচালনা 

করেছে।
নাসার ডন মহাকাশযান সিরিস ও ভেস্তা গ্রহাণু বিস্তারিতভাবে পর্যবেক্ষণ করে তাদের 

গঠন, খনিজ উপাদান এবং ভূতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাঠিয়েছে।
এছাড়া অসিরিস-রেক্স, হায়াবুসা এবং হায়াবুসা২ অভিযানের মাধ্যমে গ্রহাণু থেকে নমুনা 

সংগ্রহ করে পৃথিবীতে আনা হয়েছে। এসব গবেষণার মাধ্যমে বিজ্ঞানীরা স�ৌরজগতের আদিম 
উপাদান সম্পর্কে আরও নির্ভুল তথ্য পাচ্ছেন।

অর্থনৈতিক গুরুত্ব
ভবিষ্যতে গ্রহাণু মহাকাশ অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ উৎস হয়ে উঠতে পারে। বহু গ্রহাণুতে 

ল�োহা, নিকেল, ক�োবাল্ট, প্লাটিনাম এবং বিরল ধাতুর উপস্থিতি রয়েছে। এসব সম্পদ 
ভবিষ্যতে মহাকাশে শিল্প স্থাপন কিংবা পৃথিবীর প্রাকৃতিক সম্পদের বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত 
হতে পারে।

এছাড়া জলীয় বরফকে বিশুদ্ধ জল, অক্সিজেন এবং হাইড্রোজেনে রূপান্তর করে 
মহাকাশযানের জ্বালানি হিসেবেও ব্যবহার করা যেতে পারে।

সম্ভাব্য বিপদ
গ্রহাণুর বলয়ের অধিকাংশ গ্রহাণু পৃথিবীর জন্য ক্ষতিকর নয়। তবে কখনও কখনও ক�োন�ো 

গ্রহাণুর কক্ষপথ পরিবর্তিত হয়ে পৃথিবীর কাছাকাছি চলে আসতে পারে। এ ধরনের গ্রহাণুকে 
এনইএ বলা হয়।

অতীতে পৃথিবীতে বড় গ্রহাণুর আঘাতের ফলে ব্যাপক প্রাকৃতিক পরিবর্তন ঘটেছে বলে 
বিজ্ঞানীরা মনে করেন। তাই বর্তমানে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মহাকাশ সংস্থা সম্ভাব্য বিপজ্জনক 
গ্রহাণুর গতিবিধি নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করছে এবং প্রয়োজনে তাদের গতিপথ পরিবর্তনের 
প্রযুক্তি নিয়েও গবেষণা করছে।

গ্রহাণুর বলয় স�ৌরজগতের ইতিহাসের এক অমূল্য ভাণ্ডার। এটি আমাদের জানায় গ্রহ 
কীভাবে গঠিত হয়েছে, স�ৌরজগতের বিবর্তন কীভাবে ঘটেছে এবং মহাজাগতিক বস্তুগুলির 
পারস্পরিক সম্পর্ক কী। একই সঙ্গে এটি ভবিষ্যতের মহাকাশ গবেষণা, সম্পদ আহরণ এবং 
পৃথিবীর নিরাপত্তা ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতির সঙ্গে 
সঙ্গে গ্রহাণুর বলয় সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান আরও সমৃদ্ধ হচ্ছে। ভবিষ্যতে এই অঞ্চলে আরও 
উন্নত গবেষণা এবং মহাকাশ অভিযান পরিচালিত হলে মানবজাতি শুধু স�ৌরজগতের 
অতীতই নয়, ভবিষ্যতের মহাকাশ অভিযানের নতুন দিগন্তও উন্মোচন করতে সক্ষম হবে।

গ্রহাণু ভেঙে আছড়ে পড়ল পৃথিবীতে



ট্র্যাকের রক্ষক: কীভাবে একটি করে গেট সুরক্ষার আওতায় 
এনে পূর্ব রেল যাত্রী নিরাপত্তায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনছে

অরুণ�োদয় ঘ�োলেশাপুর স্কুলে 
অগ্নিনির্বাপণ প্রদর্শনী ও অগ্নি 

সুরক্ষা সচেতনতা কর্মসূচি 

শ্রাবণী মেলা উপলক্ষে রেলওয়ে 
আরও তিনটি বিশেষ ট্রেন চালাবে

পরীক্ষা ছাড়াই নিয়�োগ, আধা সামরিক বাহিনীতে ৫০ 
শতাংশ সংরক্ষণ, অগ্নিবীরদের নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত কেন্দ্রের

জলের ত�োড়ে ভেসে গেলেন একই পরিবারের পাঁচ জন

দেশের দিনকালদেশের দিনকাল ৬ শ্রাবণ ১৪৩৩, বৃহস্পতিবার, ২৩ জুলাই, ২০২৬ ৫। কলকাতা

I, BINA DEVI, D/o. Raj Dev 
Shaw, w/o.Bhola Prasad Shaw, 
R/o.- 153. Radha Bazar Street, 
Lalbazar Police Headquarters, 
Kolkata-700001, my actual name 
has been wrongly recorded in my 
Aadhar Card as Mina Devi in place 
of Bina Devi, vide an Affidavit No. 
1726, dt. 22.07.2026, before the 
Ld. 1st Class, Judicial Magistrate, 
Kolkata. That, BINA DEVI & Mina 
Devi both are same & one identical 
person, i.e. my self.

I,TARUN HALDAR(OLD NAME),SON OF 
MAKHANLAL HALDER,RESIDENT OF 
PO-HASNABAD,RAJIPUR,BASIRHAT-
743426,WEST BENGAL DO HEREBY 
DECLARE THAT I HAVE CHANGED MY 
NAME FROM TARUN HALDAR(OLD 
NAME) TO TARUN HALDER(NEW NAME) 
AND HENCEFORTH I SHALL BE KNOWN 
AS TARUN HALDER(NEW NAME ) 
IN ALL PURPOSE,VIDE AFFIDAVIT  
SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC 
AT KOLKATA ON 21/07/2026.TARUN 
HALDER(NEW NAME) AND TARUN 
HALDAR(OLD NAME) BOTH ARE SAME 
AND ONE IDENTICAL PERSON.

I,PAYEL SARDER(OLD NAME), 
DAUGHTER OF JAGADISH 
SARDAR,RESIDENT OF 18/1, 
KALIKAPUR CANEL ROAD, 
MUKUNDPUR,SOUTH 24 PARGANAS-
700099,WEST BENGAL DO HEREBY 
DECLARE THAT I HAVE CHANGED 
MY NAME FROM PAYEL SARDER(OLD 
NAME) TO PAYEL SARDAR(NEW NAME) 
AND HENCEFORTH I SHALL BE KNOWN 
AS PAYEL SARDAR(NEW NAME ) IN 
ALL PURPOSE,VIDE AFFIDAVIT NO 23 
SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC 
AT KOLKATA ON 21/07/2026.PAYEL 
SARDAR(NEW NAME) AND PAYEL 
SARDER(OLD NAME) BOTH ARE SAME 
AND ONE IDENTICAL PERSON.

I,RINA PATHRADKAR(OLD NAME),WIFE 
OF BASANTA PATHRADKAR,RESIDENT 
OF 23/64,KABI SATYEN DUTTA 
R O A D , M A H A N A G A R , N I M T A 
PATHANPUR,NORTH DUMDUM(M), 
NORTH 24 PARGANAS-700049,WEST 
BENGAL DO HEREBY DECLARE THAT I 
HAVE CHANGED MY NAME FROM RINA 
PATHRADKAR(OLD NAME) TO RINA 
MONDAL PATHRADKAR(NEW NAME) AND 
HENCEFORTH I SHALL BE KNOWN AS 
RINA MONDAL PATHRADKAR(NEW NAME 
) IN ALL PURPOSE,VIDE AFFIDAVIT NO 7 
SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC 
AT KOLKATA ON 22/07/2026.RINA MONDAL 
PATHRADKAR(NEW NAME) AND RINA 
PATHRADKAR(OLD NAME) BOTH ARE 
SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

I,MITU MANDAL SIKDER(OLD 
NAME),WIFE OF NIRANJAN 
MONDAL,RESIDENT OF VILL-
PAR KRISHNACHANDRAPUR,PO-
KRISHNACHANDRAPUR,PS-BAGDAH, 
NORTH 24 PARGANAS-743251,WEST 
BENGAL DO HEREBY DECLARE THAT I 
HAVE CHANGED MY NAME FROM MITU 
MANDAL SIKDER(OLD NAME) TO MITU 
MONDAL SIKDER(NEW NAME) AND 
HENCEFORTH I SHALL BE KNOWN AS 
MITU MONDAL SIKDER(NEW NAME ) 
IN ALL PURPOSE,VIDE AFFIDAVIT NO 1 
SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC 
AT KOLKATA ON 22/07/2026.MITU 
MONDAL SIKDER(NEW NAME) AND MITU 
MANDAL SIKDER(OLD NAME) BOTH ARE 
SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

I, Afroz Alam Quraishi (old name), son 
of Late Hazi Abul Hasnat, resident 
of Dalkhola Bazar, Word No-05, 
Dalkhola(M), Uttar Dinajpur-733201, 
west bengal do hereby declare that 
i have changed my name from Afroz 
Alam Quraishi (old name) TO Afroj 
Alam (new name) and henceforth i 
shall be known as Afroj Alam (new 
name ) in all purpose,vide affidavit 
no 42 sworn before the notary public 
at Kolkata on 21/07/2026. Afroj Alam 
(new name) and Afroz Alam Quraishi 
(old name) both are same and one 
identical person.

I, Md Iqbal(Old name) s/o Mansoor 
Khan residing at 48/1 Karl Marx 
Sarani Kolkata Pin700023 in 
state West Bengal INDIA, I have 
changed my name and shall 
hence in forth be known as 
Mohammed Iqbal(new name)as 
declared before the Notary public 
at Kolkata dated 22/07/2026. 
Mohammed Iqbal(new name) Md 
Iqbal(old name)both are same 
and identical person not two 
different person

I,MAKHAN LAL HALDAR(OLD NAME),SON 
OF SATINDRA NATH HALDER,RESIDENT 
OF PO-HASNABAD,RAJIPUR,BASIRHAT-
743426,WEST BENGAL DO HEREBY 
DECLARE THAT I HAVE CHANGED MY 
NAME FROM MAKHAN LAL HALDAR(OLD 
NAME) TO MAKHAN LAL HALDER(NEW 
NAME) AND HENCEFORTH I SHALL BE 
KNOWN AS MAKHAN LAL HALDER(NEW 
NAME ) IN ALL PURPOSE,VIDE AFFIDAVIT 
SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC 
AT KOLKATA ON 21/07/2026.MAKHAN LAL 
HALDER(NEW NAME) AND MAKHAN LAL 
HALDAR(OLD NAME) BOTH ARE SAME 
AND ONE IDENTICAL PERSON.

I, Hasmat Ali (Old name) s/o Sk 
Jonab Ali residing at 18/2/H/7 
Mominpore Road Kolkata 
Pin700023 in state West Bengal 
INDIA, I have changed my 
name and shall hence in forth be 
known as Sk Hasmat Ali (new 
name)as declared before the 
Notary public at Kolkata dated 
22/07/2026. Sk Hasmat Ali (new 
name) Hasmat Ali (old name)
both are same and identical 
person not two different person.

I,JAGADISH SARDER(OLD NAME),SON 
OF BADAL SARDAR,RESIDENT 
OF 18/1,KALIKAPUR CANEL 
ROAD,MUKUNDPUR,SOUTH 24 
PARGANAS-700099,WEST BENGAL 
DO HEREBY DECLARE THAT I 
HAVE CHANGED MY NAME FROM 
JAGADISH SARDER(OLD NAME) TO 
JAGADISH SARDAR(NEW NAME) AND 
HENCEFORTH I SHALL BE KNOWN AS 
JAGADISH SARDAR(NEW NAME ) IN 
ALL PURPOSE,VIDE AFFIDAVIT NO 24 
SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC 
AT KOLKATA ON 21/07/2026.JAGADISH 
SARDAR(NEW NAME) AND JAGADISH 
SARDER(OLD NAME) BOTH ARE SAME 
AND ONE IDENTICAL PERSON.

I,JUYELI MAJUMDER (OLD 
NAME), WIFE OF TUHIN KUMAR 
MAJUMDER,RESIDENT OF VILL-
B A L A R A M P U R , P O - B A L I A , P S -
CHAKDAHA,NADIA-741223,WEST 
BENGAL DO HEREBY DECLARE THAT I 
HAVE CHANGED MY NAME FROM JUYELI 
MAJUMDER(OLD NAME) TO JUYELI 
MAJUMDAR BISWAS(NEW NAME) AND 
HENCEFORTH I SHALL BE KNOWN AS 
JUYELI MAJUMDAR BISWAS(NEW NAME 
) IN ALL PURPOSE,VIDE AFFIDAVIT NO 8 
SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC 
AT KOLKATA ON 22/07/2026.JUYELI 
MAJUMDAR BISWAS(NEW NAME) 
AND JUYELI MAJUMDER (OLD NAME) 
BOTH ARE SAME AND ONE IDENTICAL 
PERSON.

I,NIRANJAN MANDAL(OLD NAME),SON 
OF NIROD MONDAL,RESIDENT OF 
VILL-PAR KRISHNACHANDRAPUR,PO-
KRISHNACHANDRAPUR,PS-BAGDAH, 
NORTH 24 PARGANAS-743251,WEST 
BENGAL DO HEREBY DECLARE THAT 
I HAVE CHANGED MY NAME FROM 
NIRANJAN MANDAL(OLD NAME) TO 
NIRANJAN MONDAL(NEW NAME) AND 
HENCEFORTH I SHALL BE KNOWN AS 
NIRANJAN MONDAL(NEW NAME) IN 
ALL PURPOSE,VIDE AFFIDAVIT NO 8422 
SWORN BEFORE THE LD EXECUTIVE 
MAGISTRATE AT BONGAON ON 
29/06/2026.NIRANJAN MONDAL(NEW 
NAME) AND NIRANJAN MANDAL(OLD 
NAME) BOTH ARE SAME AND ONE 
IDENTICAL PERSON.

I, Md Amir Quraishi (old name), son of 
Afroj Alam, resident of 1/13, Jhowtala 
Lane, Near Sufia Court, P.O.- Circus 
Avenue, P.S.- Karaya, Kolkata- 700017, 
West Bengal do hereby declare that I 
have changed my name from Md Amir 
Quraishi (old name) TO Mohammad Amir 
Quraishi (new name) and henceforth 
i shall be known as Mohammad Amir 
Quraishi (new name ) in all purpose,vide 
affidavit no 43 sworn before the notary 
public at Kolkata on 22/07/2026. 
Mohammad Amir Quraishi (new name) 
and Md Amir Quraishi (old name) both 
are same and one identical person.

I, ARJINA BIBI, W/O. Ajagar Mondal, residing 
at Village. Paschim Bena, P.O. Bena, P.S. 
Baduria, District. North 24 Parganaas, WEST 
BENGAL, PIN. 743401, Declare that my son's 
and son's father's name  has been wrongly 
recorded as AFRIDI ALI, Son of ASJAR ALI 
in my son's Birth Certificate Vide Registration 
Number .- 307/1, Dated. 18/12/2001, issued 
by Chandipur Gram Panchayet. My son's 
is the actual name AFRIDI MANDAL, son 
of AJAGAR MANDAL. Henceforth, AFRIDI 
MANDAL, Afridi Mondal, Afridi Ali and Shahid 
Afridi Ajgarali son of AJAGAR MANDAL, 
Ajagar Mondal, Asjar Ali both are the same 
and one identical person, Vide affidavit No.- 
12340 sworn before the Learned Judicial  
Magistrate, 1st. Class 1st. Court at Barasat  
On 13/07/2026.

I,BARUN KUMAR HALDAR & BARUN 
HALDER(OLD NAME),SON OF 
MAKHAN LAL HALDER,RESIDENT OF 
PO-HASNABAD,RAJIPUR,BASIRHAT-
743426,WEST BENGAL DO HEREBY 
DECLARE THAT I HAVE CHANGED MY 
NAME FROM BARUN KUMAR HALDAR 
& BARUN HALDER(OLD NAME) TO 
BARUN HALDAR(NEW NAME) AND 
HENCEFORTH I SHALL BE KNOWN AS 
BARUN HALDAR(NEW NAME ) IN ALL 
PURPOSE,VIDE AFFIDAVIT  SWORN 
BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT 
KOLKATA ON 21/07/2026.BARUN 
HALDAR(NEW NAME) AND BARUN 
KUMAR HALDAR & BARUN HALDER(OLD 
NAME) BOTH ARE SAME AND ONE 
IDENTICAL PERSON.

I,ARUP MUKHERJEE(OLD NAME),SON OF 
LATE AJIT KUMAR MUKHERJEE,RESIDENT 
OF ROY CHARAN DEV ROAD,COLLEGE 
PALLY,BOLPUR,PO &PS-BOLPUR,BIRBHUM-
731204,WEST BENGAL DO HEREBY 
DECLARE THAT I HAVE CHANGED MY NAME 
FROM ARUP MUKHERJEE(OLD NAME) TO 
ARUP KUMAR MUKHERJEE (NEW NAME) 
AND HENCEFORTH I SHALL BE KNOWN 
AS ARUP KUMAR MUKHERJEE(NEW 
NAME ) IN ALL PURPOSE,VIDE AFFIDAVIT 
NO 1653 SWORN BEFORE THE LD 
1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT 
BIRBHUM ON 18/07/2026. ARUP KUMAR 
MUKHERJEE(NEW NAME) AND ARUP 
MUKHERJEE(OLD NAME) BOTH ARE SAME 
AND ONE IDENTICAL PERSON.

I,Trisha Das Bhattacharya w/o Supriyo 
Das  resident of New Padmapukur, 
Kazi Para, Khasmallick  Baruipur, 
South 24 Parganas - 700144 do 
hereby declare that I have changed my  
name from Trisha Das Bhattacharya  
to Trisha Bhattacharya and 
henceforth  I shall be known as Trisha 
Bhattacharya  
in all purpose, vide affidavit no 36
sworn before the Notary Public  
at Kolkata on 22/07/2026
Trisha Bhattacharya and Trisha Das  
Bhattacharya both are the same and  
one identical person.

I,NIROD MANDAL(OLD NAME),SON OF 
LATE UPENDRA MONDAL,RESIDENT OF 
VILL-PAR KRISHNACHANDRAPUR,PO-
K R I S H N A C H A N D R A P U R , P S -
BAGDAH,NORTH 24 PARGANAS-
743251,WEST BENGAL DO HEREBY 
DECLARE THAT I HAVE CHANGED MY 
NAME FROM NIROD MANDAL(OLD 
NAME) TO NIROD MONDAL(NEW 
NAME) AND HENCEFORTH I SHALL 
BE KNOWN AS NIROD MONDAL(NEW 
NAME ) IN ALL PURPOSE,VIDE 
AFFIDAVIT NO 6 SWORN BEFORE 
THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA 
ON 22/07/2026.NIROD MONDAL(NEW 
NAME) AND NIROD MANDAL(OLD 
NAME) BOTH ARE SAME AND ONE 
IDENTICAL PERSON.

I,RAKIBUL ISALM GAZI(OLD 
NAME),SON OF ABDUR RAZZAK 
GAZI,RESIDENT OF VILL & PO-
BANGLANI SWARUPNAGAR,NORTH 
24 PARGANAS-743286,WEST BENGAL 
DO HEREBY DECLARE THAT I HAVE 
CHANGED MY NAME FROM RAKIBUL 
ISALM GAZI(OLD NAME) TO RAKIBUL 
ISLAM GAZI(NEW NAME) AND 
HENCEFORTH I SHALL BE KNOWN AS 
RAKIBUL ISLAM GAZI(NEW NAME ) IN 
ALL PURPOSE,VIDE AFFIDAVIT NO 9 
SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC 
AT KOLKATA ON 22/07/2026.RAKIBUL 
ISLAM GAZI(NEW NAME) AND RAKIBUL 
ISALM GAZI(OLD NAME) BOTH ARE 
SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

NAME CHANGE

NAME CHANGE

কলকাতা, ২২ জুলাই, ২০২৬: 
ইস্টার্ন রেলওয়ে উইমেনস 
ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন 
(ERWWO) ২২ জুলাই, ২০২৬ 
তারিখে বেহালা, কলকাতার 
ঘ�োলেশাপুর রেলওয়ে কল�োনির 
অরুণ�োদয় ঘ�োলেশাপুর স্কুলে 
একটি 'অগ্নি সুরক্ষা সচেতনতা 

কর্মসূচি' এবং 'অগ্নি প্রতির�োধক যন্ত্র 
প্রদর্শনীর' আয়োজন করে।

স্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষিকা শ্রীমতী 
রীতা সিনহা এবং ERWWO-এর 
সদস্যদের মহতী উপস্থিতিতে উক্ত 
রেলওয়ে স্কুলে এই অগ্নি সুরক্ষা 
উদ্যোগের উদ্বোধন করেন ERW-
WO-এর সভানেত্রী শ্রীমতী সীমা 
দেওস্কর।

নিরাপত্তা ও প্রস্তুতির সংস্কৃতিকে 
উৎসাহিত করার পাশাপাশি, 
শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় 
অগ্নি প্রতির�োধমূলক ব্যবস্থা এবং 
অগ্নিকাণ্ডের জরুরি পরিস্থিতিতে 

উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ সম্পর্কে 
সচেতন করাই ছিল এই কর্মসূচির 
মূল উদ্দেশ্য।

এই সচেতনতা পর্বে অগ্নি 
সুরক্ষার ম�ৌলিক বিষয়াবলি 
আল�োচনা করা হয়, যার মধ্যে ছিল 
স্মোক অ্যালার্মের গুরুত্ব, জরুরি 
স্থানান্তরের প্রক্রিয়া এবং 

অগ্নিনির্বাপক সরঞ্জামের সঠিক 
ব্যবহার। অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রের 
সঠিক ব্যবহারের ওপর একটি 
সরাসরি প্রদর্শনী পরিচালনা করা 
হয়, যেখানে জরুরি পরিস্থিতিতে 
সচরাচর ঘটে যাওয়া ভুলগুল�ো 
এড়িয়ে চলার বিষয়টি তুলে ধরা 
হয়। অংশগ্রহণকারীদের ব্যবহারিক 
অভিজ্ঞতা প্রদানের জন্য একটি 
মহড়ামূলক অগ্নিনির্বাপণ 
স্থানান্তরেরও (Mock fire evacua-
tion drill) আয়োজন করা 
হয়েছিল।

শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা সক্রিয়ভাবে 

এই ভাববিনিময়মূলক আল�োচনায় 
অংশ নেন, তাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা 
ভাগ করে নেন এবং অগ্নি সুরক্ষা 
সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপন 
করেন। কর্মসূচিতে অগ্নিকাণ্ডের 
প্রাথমিক শনাক্তকরণ, দ্রুত 
স্থানান্তর এবং সমন্বিত জরুরি 
সাড়াদানের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়।

শিয়ালদহ ডিভিশনের রেলওয়ে 
সুরক্ষা বাহিনীর (RPF) 
আধিকারিকগণ অগ্নি সুরক্ষার ওপর 
তথ্যবহুল বক্তব্য প্রদান করেন, 
সাম্প্রতিক অগ্নিকাণ্ডের 
ঘটনাগুল�োর অভিজ্ঞতা ব্যক্ত 
করেন এবং নিরবচ্ছিন্ন সচেতনতা 
ও প্রস্তুতির প্রয়োজনীয়তার ওপর 
জ�োর দেন। এর মাধ্যমে 
অংশগ্রহণকারীরা ব্যবহারিক জ্ঞান 
অর্জন করেন এবং নিজেদের বাড়ি 
ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অগ্নি সুরক্ষা 
নিশ্চিত করার বিষয়ে দায়িত্বব�োধ 
বৃদ্ধি করেন।

অগ্নি সুরক্ষা সচেতনতা প্রসারের 
এক নতুন অঙ্গীকারের মাধ্যমে 
কর্মসূচির সমাপ্তি ঘটে। শিক্ষা, 
প্রস্তুতি এবং সময়োপয�োগী 
পদক্ষেপের মাধ্যমে অগ্নিকাণ্ড 
সংক্রান্ত ঝুঁকি হ্রাস করতে এবং 
জীবন ও সম্পত্তি রক্ষায় এ ধরনের 
উদ্যোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা 
পালন করে।

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি: 
অগ্নিবীরদের নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত নিল 
কেন্দ্রীয় সরকার। চার বছরের মেয়াদ 
শেষের পরে ক�োনও পরীক্ষা ছাড়াই 
তাঁরা আধা সামরিক বাহিনীতে য�োগ 
দিতে পারবেন। কনস্টেবল ও 
রাইফেলম্যান পদে তাঁদের জন্য ৫০ 
শতাংশ আসন সংরক্ষণ চালুর কথা 
জানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী 
নিত্যানন্দ রায়। মঙ্গলবার ল�োকসভায় 
প্রশ্নোত্তর পর্বে অগ্নিবীরদের শারীরিক 
সক্ষমতার মানদণ্ডও অপেক্ষাকৃত 
শিথিল রাখার কথা জানিয়েছেন তিনি। 
তবে ভারতীয় সেনায় স্থায়ী নিয়�োগের 
ক্ষেত্রে নিয়ম এখনওই একই রয়েছে। 
বর্তমানে কী নিয়ম?

বর্তমানে চুক্তির ভিত্তিতে চার 
বছরের জন্য ভারতীয় সেনায় নিয়�োগ 
করা হয় অগ্নিবীরদের। তাঁদের মধ্যে 
২৫ শতাংশকে নতুন করে সেনায় 
নিয়�োগের নিয়ম ছিল। পাশাপাশি 
বয়সসীমায় কিছু ছাড়ও পেতেন তাঁরা। 
কিন্তু বাকিদের ভবিষ্যৎ কী হবে? সেই 
নিয়ে সরব হয়েছিল বির�োধীরা।
নতুন কী নিয়ম?

নতুন নিয়মে CAPF এবং অসম 
রাইফেলসের কনস্টেবল (জিডি) ও 
রাইফেলম্যান পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে 

প্রাক্তন অগ্নিবীরদের জন্য পৃথক 
ক্যাটেগরি তৈরি করেছে সরকার। 
সেখানে ম�োট শূন্যপদের ৫০ শতাংশই 
প্রাক্তন অগ্নিবীরদের জন্য সংরক্ষণ 
করার কথা জানান�ো হয়েছে। 
সরকারের দাবি, সেনাবাহিনীতে চার 
বছর পরিষেবা দেওয়া যুবকদের 
নিরাপত্তা বাহিনীতে ভবিষ্যৎ 
কর্মসংস্থানের সুয�োগ বাড়াতেই এই 
পদক্ষেপ।

বয়সসীমায় ৩ থেকে ৫ বছরের ছাড়
বয়সসীমাতেও প্রাক্তন অগ্নিবীররা 

সর্বোচ্চ ৩ বছরের ছাড় পাবেন। তবে 
প্রকল্পের প্রথম ব্যাচের প্রাক্তন 
অগ্নিবীরদের ৫ বছর ছাড় দেওয়া 
হচ্ছে। ফলে প্রথম ব্যাচের প্রার্থীরা 
নিয়োগে অতিরিক্ত সুয�োগ পাবেন।

লিখিত পরীক্ষাতেও ছাড়
বয়সসীমায় ছাড়ের পাশাপাশি, 

শারীরিক মানদণ্ড (Physical Stan-

dards), শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা 
(PET) এবং লিখিত পরীক্ষাতেও ছাড় 
পাবেন তাঁরা। সরকারের যুক্তি, 
সেনাবাহিনীতে চার বছরের পরিষেবায় 
তাঁরা ইতিমধ্যেই এই মানদণ্ডগুলি 
পূরণ করেছেন। তাই একই পরীক্ষা 
আবার দেওয়ার প্রয়োজন নেই।
তৈরি ‘এক্স অগ্নিবীর উইং’

প্রাক্তন অগ্নিবীরদের ভবিষ্যতের 
কথা মাথায় রেখে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক 

একটি বিশেষ ‘এক্স অগ্নিবীর উইং’ 
তৈরি করেছে। উদ্দেশ্য হল�ো, 
সেনাবাহিনী থেকে অবসর নেওয়ার 
পরে তাঁদের কর্মসংস্থান ও ক্যারিয়ার 
সংক্রান্ত সুয�োগ-সুবিধা দেওয়া।
২০২৬-এই শেষ হবে প্রথম ব্যাচের মেয়াদ

চলতি বছরের শেষে নাগাদ অগ্নিবীর 
প্রকল্পের প্রথম ব্যাচের পরিষেবার 
মেয়াদ শেষ হবে। এরপর বিপুল 
সংখ্যক প্রাক্তন অগ্নিবীর CAPF এবং 
অসম রাইফেলসে নিয়োগ করা হবে।

স্থায়ী নিয়োগের হার বাড়ান�োর 
প্রস্তাব

তবে নতুন নিয়মে ভারতীয় সেনায় 
নিয়�োগের ক্ষেত্রে ক�োনও পরিবর্তন 
করা হয়নি। ২০২২-এ অগ্নিপথ প্রকল্প 
চালুর সময়ে ঠিক হয়েছিল, চার 
বছরের মেয়াদ শেষে মেধার ভিত্তিতে 
মাত্র ২৫ শতাংশ অগ্নিবীরকে স্থায়ী 
পরিষেবায় রাখা হবে। তবে এখন 
ভারতীয় ন�ৌবাহিনী সেই হার ২৫ 
শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৭৫ শতাংশ 
করার প্রস্তাব দিয়েছে। অন্যদিকে, 
ভারতীয় স্থলবাহিনী এবং বায়ুসেনা এই 
হার ৫০ শতাংশ করার সুপারিশ 
করেছে। যদিও এই প্রস্তাবে এখনও 
সরকারের চূড়ান্ত অনুম�োদন মেলেনি। 
আনুষ্ঠানিক ক�োনও ঘ�োষণাও হয়নি।

নিজস্ব সংবাদদাতা, অসম: বন্যার 
জলে ভেসে গেলেন একই পরিবারের 
পাঁচ জন। ক�োথায় ঘটেছে এই ঘটনা? 
মঙ্গলবার এই দুর্ঘটনা ঘটেছে অসমের 
চড়াইদেও জেলার তেঙ্গাপুখুরি থানা 
এলাকার লাক�োয়া অভয়পুরি গ্রামে। 
প্রবল বৃষ্টিতে হঠাৎই নদীর জলস্তর 
বেড়ে যাওয়ার কারণে এই ঘটনা 
ঘটেছে বলে জানা গিয়েছে। 
মঙ্গলবারের ঘটনায় লাক�োয়া অভয়পুরি 
গ্রামের বাসিন্দা র�োহিণী দুয়ারা, টুটুমণি 
দুয়ারা, তাঁদের মেয়ে বিদিশা দুয়ারা 
এবং দুই ছেলে বিদ্যুৎ দুয়ারা এবং 
বিপ্লব দুয়ারা ভেসে গিয়েছেন।

স্থানীয় সূত্রে খবর, মঙ্গলবার প্রবল 
বৃষ্টির কারণে নদীর জলস্তর হঠাৎই 
বেড়ে যায়। সেই সময়ে বাড়ি ছেড়ে 
নিরাপদ স্থানে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন 
দুয়ারা পরিবারের সদস্যরা। কিন্তু 
আচমকা জলস্তর বেড়ে যাওয়ায় তাঁরা 

সেখান থেকে বের�োতে পারেননি। 
প্রবল জলের ত�োড়ে ভেসে যান 
র�োহিণী, টুটুমণি এবং তাঁদের মেয়ে 
বিদিশা। তাঁদের উদ্ধার করতে গিয়ে 
র�োহিণী এবং টুটুমণির দুই ছেলে বিদ্যুৎ 

এবং বিপ্লবও ভেসে যান। 
স্থানীয়দের অভিয�োগ, ঘটনার পরেই 

তাঁরা জেলার বন্যা ম�োকাবিলা বাহিনীর 
হেল্পলাইন নম্বরে ফ�োন করেছিলেন। 
অভিয�োগ, দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও 

ক�োনও উদ্ধারকারী দল ঘটনাস্থলে 
প�ৌঁছয়নি। জেলাশাসক নেহা যাদবের 
তরফ থেকেও সাহায্যের আশ্বাস 
মিললেও নিখ�োঁজদের খ�োঁজার জন্য 
ক�োনও উদ্ধারকারী দল এসে প�ৌঁছয়নি। 

প্রশাসনের কাছে নিখ�োঁজদের খুঁজে বের 
করার জন্য দ্রুত পদক্ষেপের আর্জি 
জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। 

বিগত কয়েকদিন ধরেই ভারী বৃষ্টিতে 
বিপর্যস্ত অসমের বিস্তীর্ণ এলাকা। 
জলস্তর বেড়ে যাওয়ায় অসমের 
একাধিক নদীর জলস্তর বেড়ে গিয়েছে। 
রাজ্যের বিপর্যয় ম�োকাবিলা সূত্রের 
খবর, ১৬টি জেলার অন্তত ৭৯৪টি 
গ্রামের ৩,৬২,৯৩৩ জন মানুষ বিপদে 
পড়েছেন। শিবসাগর, চড়াইদেও, 
বিশ্বনাথ, গ�োলাঘাট, ডিব্রুগড়, 
স�োনিতপুর, কামরূপ, উদলগিরির 
অবস্থা সবথেকে খারাপ। বহু জায়গাতেই 
বাড়ির মধ্যে জল ঢুকে গিয়েছে। 
জলবন্দি হয়ে উদ্বেগে দিন কাটাচ্ছেন 
বাসিন্দারা। স�োমবার পর্যন্ত পাওয়া খবর 
অনুযায়ী এখনও পর্যন্ত ১০ জনের মৃত্যু 
হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। পরিস্থিতির 
দিকে নজর রাখছে প্রশাসন। 

কলকাতা, ২২ জুলাই, ২০২৬: প্রতিদিন, লক্ষ 
লক্ষ যাত্রী ট্রেনে ওঠেন অথবা রেলওয়ে গেট 
পার হন, তাদের বিশ্বাস, তাদের স্বপ্ন এবং 
তাদের জীবন পূর্ব রেলের হাতে সঁপে দেন। এই 
গভীর দায়িত্ব স্বীকার করে, পূর্ব রেল প্রতিটি 
যাত্রা সম্পূর্ণ নিরাপদে শুরু এবং শেষ হওয়া 
নিশ্চিত করতে গভীরভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। পূর্ব 
রেলের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী মিলিন্দ 
দেওস্করের দূরদর্শী ও গতিশীল নেতৃত্বে, যাত্রী 
নিরাপত্তাকে পরম সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া 
হয়েছে। প্রতিটি নিত্যযাত্রী, ভ্রমণকারী এবং 
পথচারীদের জন্য গভীর উদ্বেগের দ্বারা চালিত 
হয়ে, শ্রী দেওস্কর শিয়ালদহ, হাওড়া, 
আসানস�োল এবং মালদা—এই চারটি প্রধান 
বিভাগ জুড়ে একটি বিশাল পরিকাঠাম�ো 
আধুনিকীকরণ আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছেন। 
নিখুঁত পরিকল্পনা এবং নিরলস বাস্তবায়নের 
মাধ্যমে, পূর্ব রেল তার সমগ্র নেটওয়ার্ক জুড়ে 
রেলওয়ে গেটগুলির দ্রুত রূপান্তর ঘটাচ্ছে, 
যাতে সবার জন্য মসৃণ, নিরাপদ এবং দুর্ঘটনামুক্ত 
যাতায়াত নিশ্চিত করা যায়।

এই স্মরণীয় প্রচেষ্টা ব�োঝার জন্য, রেলওয়ে 
গেট কীভাবে কাজ করে এবং সুরক্ষা প্রযুক্তি 
কেন দৈনিক যাত্রীদের জন্য এত গুরুত্বপূর্ণ, তা 
বুঝতে সাহায্য করে। একটি প্রথাগত নন-
ইন্টারলকড লেভেল ক্রসিংয়ে, ব্যারিয়ার 
নামান�োর জন্য স্টেশন স্টাফ এবং গেট 
কিপারদের মধ্যে টেলিফ�োনে য�োগায�োগের 
ওপর ম্যানুয়ালি নিরাপত্তা নির্ভর করে। যদিও 
গেট কিপাররা নিষ্ঠার সাথে তাদের দায়িত্ব পালন 
করেন, শুধুমাত্র ম্যানুয়াল য�োগায�োগের ওপর 
নির্ভর করা মানবিক ভুল বা বিলম্বের সুয�োগ 

রেখে দেয়। এই ঝুঁকি দূর করতে, পূর্ব রেল 
আগ্রাসীভাবে সেগুলিকে হাই-টেক ইন্টারলকড 
লেভেল ক্রসিং দ্বারা প্রতিস্থাপন করছে। একটি 
ইন্টারলকড গেটে, ফিজিক্যাল গেট ব্যারিয়ারটি 
ট্রেনের সিগন্যালিং সিস্টেমের সাথে 
ইলেকট্রনিকভাবে সিঙ্ক্রোনাইজড করা থাকে। 
লেভেল ক্রসিং গেট সম্পূর্ণ বন্ধ, লক এবং 
শক্তভাবে সুরক্ষিত না হওয়া পর্যন্ত একটি ট্রেনের 
সিগন্যাল সবুজ হতে পারে না। যদি একটি গেট 
এক ইঞ্চিও খ�োলা থাকে, তবে রেলওয়ে 
সিগন্যালটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে লাল থাকে, 
ট্রেনটিকে নিরাপদে থামায় এবং মানবিক ভুলের 
সমস্ত সম্ভাবনা দূর করে। তাছাড়া, যাত্রাকে 
আরও মসৃণ ও নিরাপদ করতে, পূর্ব রেল র�োড 
আন্ডার ব্রিজ (RUB) এবং লিমিটেড হাইট 
সাবওয়ে (LHS) নির্মাণ করছে। এই 

সাবওয়েগুলি রাস্তার যানবাহন, অ্যাম্বুলেন্স এবং 
পথচারীদের বন্ধ গেটে অপেক্ষা না করে বা 
চালুকৃত রেললাইন পার না হয়ে ট্রেনের ট্র্যাকের 
নিচ দিয়ে নিরাপদে পার হতে সাহায্য করে।

জীবনরক্ষাকারী এই রূপান্তরের প্রকৃত মাত্রা 
এবং গতি সমগ্র নেটওয়ার্ক জুড়ে নিখুঁত 
বিভাগভিত্তিক তথ্যে প্রতিফলিত হয়। শিয়ালদহ 
বিভাগে, ম�োট ৩৭৯টি ম্যানড লেভেল ক্রসিংয়ের 
(MLCs) মধ্যে ৩৬৮টি গেট ইতিমধ্যেই 
ইন্টারলকড, যেখানে মাত্র ১১টি নন-
ইন্টারলকড গেট বাকি রয়েছে। হাওড়া বিভাগে, 
ম�োট ৩০১টি MLCs-এর মধ্যে ২৬৭টি গেট 
ইন্টারলকড এবং ৩৪টি নন-ইন্টারলকড 
রয়েছে। আসানস�োল বিভাগে, ম�োট ১২৭টি 
MLCs-এর মধ্যে ৯৩টি গেট ইন্টারলকড এবং 
৩৪টি নন-ইন্টারলকড গেট বাকি রয়েছে। 

মালদা বিভাগে, ম�োট ৯৯টি MLCs-এর মধ্যে 
৭৯টি গেট ইন্টারলকড, যেখানে ২০টি নন-
ইন্টারলকড রয়েছে। চারটি বিভাগ মিলিয়ে, পূর্ব 
রেলে ম�োট ৯০৬টি ম্যানড লেভেল ক্রসিং 
রয়েছে, যার মধ্যে বিশাল ৮০৭টি গেট সম্পূর্ণ 
ইন্টারলকড, যার ফলে সমগ্র জ�োন জুড়ে মাত্র 
৯৯টি নন-ইন্টারলকড গেট বাকি রয়েছে।

গেট ইন্টারলকিংয়ের পাশাপাশি, লেভেল 
ক্রসিং পুর�োপুরি দূর করতে আন্ডারপাস 
তৈরিতে পূর্ব রেল উল্লেখয�োগ্য সাফল্য অর্জন 
করেছে। বিভাগভিত্তিক, শিয়ালদহ বিভাগে 
১১৯টি সমাপ্ত RUB/LHS সাবওয়ে রয়েছে, 
হাওড়া বিভাগ ২৪৪টি সমাপ্ত RUB/LHS 
সাবওয়ে নিয়ে শীর্ষে রয়েছে, আসানস�োল 
বিভাগ ১০৪টি RUB/LHS সাবওয়ে নির্মাণ 
করেছে এবং মালদা বিভাগ ১১২টি RUB/
LHS সাবওয়ে নির্মাণ করেছে। এটি পূর্ব 
রেলজুড়ে নির্মিত র�োড আন্ডার ব্রিজ এবং 
লিমিটেড হাইট সাবওয়ের ম�োট সংখ্যাকে 
একটি চিত্তাকর্ষক ৫৭৯-এ নিয়ে এসেছে। 
৮০৭টি গেট ইতিমধ্যেই ইন্টারলকড এবং 
৫৭৯টি সাবওয়ে চালু থাকার ফলে, পূর্ব রেলের 
নেটওয়ার্কের বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ এখন 
আধুনিক প্রযুক্তি দ্বারা সুরক্ষিত, অন্যদিকে 
অবশিষ্ট ৯৯টি নন-ইন্টারলকড গেটে সক্রিয় 
নির্মাণ কাজ যুদ্ধকালীন তৎপরতায় দ্রুত 
গতিতে এগিয়ে চলেছে।

যাত্রী সুরক্ষার প্রতি পূর্ব রেলের অবিচল 
সংকল্প পুনর্ব্যক্ত করে পূর্ব রেলের মুখ্য 
জনসংয�োগ আধিকারিক (CPRO) শ্রী শিবরাম 
মাঝি বলেছেন: "যাত্রী নিরাপত্তা আমাদের 
সর্বোচ্চ এবং আপসহীন অগ্রাধিকার।"

কলকাতা, ২২ জুলাই, ২০২৬: 
শ্রাবণী মেলা চলাকালীন যাত্রীদের 
সম্ভাব্য অতিরিক্ত ভিড় সামাল 
দেওয়ার লক্ষ্যে রেলওয়ে আসানস�োল 
ও জয়নগর, দেওঘর ও রক্সৌল এবং 
মধুপুর ও ইওয়ারির মধ্যে বিশেষ ট্রেন 
চালান�োর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মেলার 
সময় যাত্রীদের বাড়তি চাপ সামলাতে 
এই বিশেষ ট্রেনগুল�ো অতিরিক্ত যাত্রী 
পরিবহনের সুবিধা ও নমনীয়তা 
প্রদান করবে। 

০৫৫৯৭ জয়নগর–আসানস�োল 
শ্রাবণী মেলা স্পেশাল ট্রেনটি 
৩১.০৭.২০২৬ থেকে 
৩০.০৮.২০২৬ তারিখের মধ্যে প্রতি 
শুক্র, রবি ও মঙ্গলবার (ম�োট ১৪টি 
ট্রিপ) রাত ৯:০০টায় জয়নগর থেকে 
ছেড়ে পরদিন সকাল ১১:৩০টায় 
আসানস�োল প�ৌঁছাবে এবং ০৫৫৯৮ 
আসানস�োল–জয়নগর শ্রাবণী মেলা 
স্পেশাল ট্রেনটি ০১.০৮.২০২৬ 
থেকে ৩১.০৮.২০২৬ তারিখের মধ্যে 
প্রতি শনি, স�োম ও বুধবার (ম�োট 
১৪টি ট্রিপ) দুপুর ১:০০টায় 
আসানস�োল থেকে ছেড়ে পরদিন 
ভ�োর ৬:০০টায় জয়নগর প�ৌঁছাবে। 

যাত্রাপথে পূর্ব রেলের আওতাধীন 
চিত্তরঞ্জন, মধুপুর, জসিডিহ ও 
সিমুলতলা স্টেশনে এই বিশেষ ট্রেনটি 
উভয় দিকেই থামবে। এই ট্রেনে 
সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণি (General Sec-
ond Class) ও স্লিপার শ্রেণির (Sleep-
er Class) ব্যবস্থা থাকবে। 

০৫৫৪৫ রক্সৌল–দেওঘর শ্রাবণী 
মেলা স্পেশাল ট্রেনটি ৩১.০৭.২০২৬ 
থেকে ৩০.০৮.২০২৬ তারিখের মধ্যে 
প্রতি শুক্র, রবি ও মঙ্গলবার (ম�োট 
১৪টি ট্রিপ) রাত ১২:৩০টায় রক্সৌল 
থেকে ছেড়ে ওই দিনই বিকেল 
৫:০৫টায় দেওঘর প�ৌঁছাবে এবং 
০৫৫৪৬ দেওঘর–রক্সৌল শ্রাবণী 
মেলা স্পেশাল ট্রেনটি ৩১.০৭.২০২৬ 
থেকে ৩০.০৮.২০২৬ তারিখের মধ্যে 
প্রতি শুক্র, রবি ও মঙ্গলবার (ম�োট 
১৪টি ট্রিপ) সন্ধ্যা ৬:০৫টায় দেওঘর 
থেকে ছেড়ে পরদিন সকাল 
১১:৪০টায় রক্সৌল প�ৌঁছাবে। এই 
বিশেষ ট্রেনটি যাত্রাপথে পূর্ব রেলের 
আওতাধীন বাঁকা, বারাহাট, 
ভাগলপুর, সুলতানগঞ্জ, জামালপুর 
এবং অভয়পুর স্টেশনে উভয় দিকেই 
থামবে। ট্রেনটিতে সাধারণ দ্বিতীয় 

শ্রেণি (General Second Class) ও 
স্লিপার শ্রেণির (Sleeper Class) 
ব্যবস্থা থাকবে।

০৮৮৯৫ ইতওয়ারি – মধুপুর 
শ্রাবণী মেলা স্পেশাল ট্রেনটি ১ 
আগস্ট ২০২৬ থেকে ২৯ আগস্ট 
২০২৬-এর মধ্যে প্রতি শনিবার (ম�োট 
৫টি ট্রিপ) ভ�োর ৪:৩০ মিনিটে 
ইতওয়ারি থেকে রওনা হয়ে পরদিন 
সকাল ৬:০০ মিনিটে মধুপুর প�ৌঁছাবে 
এবং ০৮৮৯৬ মধুপুর – ইতওয়ারি 
শ্রাবণী মেলা স্পেশাল ট্রেনটি ২ 
আগস্ট ২০২৬ থেকে ৩০ আগস্ট 
২০২৬-এর মধ্যে প্রতি রবিবার (ম�োট 
৫টি ট্রিপ) সকাল ৯:০০ মিনিটে 
মধুপুর থেকে রওনা হয়ে পরদিন 
বেলা ১১:৫০ মিনিটে ইতওয়ারি 
প�ৌঁছাবে। এই বিশেষ ট্রেনটি যাত্রাপথে 
পূর্ব রেলের আওতাধীন চিত্তরঞ্জন 
স্টেশনে উভয় দিকেই থামবে। 
ট্রেনটিতে সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণি, 
স্লিপার শ্রেণি এবং এসি চেয়ার কারের 
(AC-Chair Car) ব্যবস্থা থাকবে। 

উপর�োক্ত বিশেষ ট্রেনগুল�োর 
বুকিংয়ের তারিখ শীঘ্রই জানিয়ে 
দেওয়া হবে।

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি: বাদল অধিবেশন থেকে সাসপেন্ড করা হল�ো তৃণমূল 
কংগ্রেস কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। ল�োকসভায় NCPI দলের মুখ্য সচেতক কাকলি ঘ�োষ 
দস্তিদারের অভিয�োগের ভিত্তিতে কল্যাণকে সাসপেন্ড করা হয়েছে বলে খবর। মহিলা 
সাংসদদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদবের নাম উল্লেখ করে 
কটুক্তির কারণেই কল্যাণকে বাদল অধিবেশন থেকে সাসপেন্ড করা হল�ো বলে খবর। 

তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে স্পিকার ওম বিড়লার কাছে 
অভিয�োগ জমা দিয়েছিলেন NCPI সাংসদ। পূর্বতন তৃণমূল সাংসদ মিতালি বাগ-সহ 
একাধিক মহিলা সাংসদের সঙ্গে অভব্য আচরণ করেন কল্যাণ বলে অভিয�োগ করা 
হয়েছিল। সেই সংক্রান্ত অভিয�োগের ভিত্তিতে স্পিকার এই সিদ্ধান্ত নেন বলে জানা 
গিয়েছে।

একটি সংবাদমাধ্যমে অন্ধ্রপ্রদেশের টিডিপি-র সাংসদ কৃষ্ণপ্রসাদ তেনেটি  বলেন, 
‘কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের মহিলা সাংসদদের বিষয়ে অসংসদীয় ভাষা প্রয়�োগ 
করেছেন। অসংসদীয় টিপ্পনি করেছেন। এ বিষয়ে লিখিত অভিয�োগ জমা পড়েছে 
স্পিকারের কাছে।’ অধিবেশন কক্ষের মর্যাদাহানি করার জন্য তাঁকে সাসপেন্ড করা 
হয়েছে বলে দাবি। 

বিষয়টি নিয়ে সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘এখান থেকে আমাকে বহিষ্কার 
করে তাঁরা কী পাবে?... এটি বড়জ�োর ২০ জনের একটি দল। দেড় মাস পর তাঁরা 
(টিএমসির ২০ জন বিদ্রোহী সাংসদ) কলকাতায় একটি বৈঠক করেছে। তাঁদের ২০ 
জন ভ�োটারও নেই। তাঁদের কিছই নেই। পশ্চিমবঙ্গে একজন মানষও তাদের ভ�োট 
দেয়নি... তারা সবাই বিশ্বাসঘাতক ও অসৎ ল�োক... এক বছর পর সরকার পড়ে যাবে।’ 

সংসদের বাদল অধিবেশন থেকে 
সাসপেন্ড কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়



বর্ষাকাল প্রকৃতিতে স্বস্তি ও স�ৌন্দর্য 
নিয়ে এলেও এই সময় সংক্রামক 
র�োগের প্রক�োপ উল্লেখয�োগ্যভাবে 
বৃদ্ধি পায়। অতিরিক্ত আর্দ্রতা, 
জলাবদ্ধতা, দূষিত পানীয় জল, 
মশার বংশবিস্তার এবং বিভিন্ন 
জীবাণুর দ্রুত বৃদ্ধি বর্ষাকালে জ্বরের 
প্রক�োপ বাড়িয়ে দেয়। এই সময়ে 
সাধারণ ভাইরাল জ্বরের পাশাপাশি 
ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া, চিকুনগুনিয়া, 
টাইফয়েড, লেপ্টোস্পাইর�োসিস, 
ইনফ্লুয়েঞ্জা এবং অন্যান্য 
সংক্রমণজনিত র�োগও দেখা যায়।

জ্বর নিজে একটি র�োগ নয়; এটি 
শরীরের একটি প্রতিরক্ষামূলক 
প্রতিক্রিয়া, যা সংক্রমণ বা প্রদাহের 
উপস্থিতির ইঙ্গিত দেয়। তাই 
বর্ষাকালে জ্বরকে অবহেলা না করে 
এর সম্ভাব্য কারণ নির্ণয়, র�োগীর 
ঝুঁকি মূল্যায়ন এবং প্রয়োজনীয় 
চিকিৎসা গ্রহণ করা জরুরি।

স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য বর্ষাকালের 
জ্বরের র�োগীদের মূল্যায়ন করার 
সময় র�োগের ইতিহাস, শারীরিক 
পরীক্ষা, বিপদসংকেত (Danger 
Signs), উপযুক্ত পরীক্ষার নির্বাচন 
এবং প্রমাণভিত্তিক চিকিৎসা 
সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা 
প্রয়োজন।

বর্ষাকালে জ্বর কেন বেশি হয়?
বর্ষাকালে পরিবেশগত 

পরিবর্তনের কারণে অনেক জীবাণু 
ও র�োগবাহক দ্রুত বৃদ্ধি পায়।

প্রধান কারণগুল�ো হল�ো—
বৃষ্টির জল জমে মশার 

বংশবিস্তার বৃদ্ধি।
দূষিত জল ও খাদ্য গ্রহণ।
উচ্চ আর্দ্রতায় ভাইরাস ও 

ব্যাকটেরিয়ার বিস্তার।
অপর্যাপ্ত স্যানিটেশন।
ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় সংক্রমণ 

ছড়িয়ে পড়া।
র�োগপ্রতির�োধ ক্ষমতা কমে 

যাওয়া।
অপরিষ্কার জলর সংস্পর্শে 

আসা।
বর্ষাকালে জ্বরের সাধারণ কারণ
১. ভাইরাল জ্বর
সবচেয়ে সাধারণ কারণ হল�ো 

ভাইরাসজনিত সংক্রমণ।
লক্ষণ—
হঠাৎ জ্বর
শরীর ব্যথা
মাথাব্যথা
দুর্বলতা
গলা ব্যথা
কাশি
সর্দি
বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ভাইরাল জ্বর 

৩–৭ দিনের মধ্যে ভাল�ো হয়ে যায় 
এবং চিকিৎসা মূলত সহায়ক।

২. ডেঙ্গু
বর্ষাকালে ডেঙ্গুর প্রক�োপ 

উল্লেখয�োগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। এটি 
Aedes মশার মাধ্যমে ছড়ায়।

লক্ষণ—
উচ্চমাত্রার জ্বর
তীব্র মাথাব্যথা
চ�োখের পেছনে ব্যথা
শরীর ও সন্ধিতে ব্যথা
বমি
ত্বকে র‍্যাশ
প্লেটলেট কমে যাওয়া
বিপদসংকেত
তীব্র পেটব্যথা
বারবার বমি
রক্তপাত
শ্বাসকষ্ট
অস্থিরতা বা ঝিমুনি
রক্তচাপ কমে যাওয়া
এসব লক্ষণ দেখা দিলে দ্রুত 

হাসপাতালে ভর্তি করা উচিত।
৩. ম্যালেরিয়া
ম্যালেরিয়া এন�োপিলিস মশার 

মাধ্যমে ছড়ায়।
লক্ষণ—
কাঁপুনি দিয়ে জ্বর
অতিরিক্ত ঘাম
মাথাব্যথা
বমি
দুর্বলতা
গুরুতর ক্ষেত্রে—
অজ্ঞান হয়ে যাওয়া
খিঁচুনি
কিডনি বিকল হওয়া
শ্বাসকষ্ট
ম্যালেরিয়া দ্রুত শনাক্ত করে 

উপযুক্ত অ্যান্টিম্যালেরিয়াল ওষুধ 
শুরু করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৪. চিকুনগুনিয়া
এটিও মশাবাহিত ভাইরাসজনিত 

র�োগ।
প্রধান লক্ষণ—
জ্বর
তীব্র সন্ধিব্যথা
পেশিব্যথা
র‍্যাশ
দুর্বলতা
অনেক র�োগীর সন্ধিব্যথা কয়েক 

সপ্তাহ বা কয়েক মাস পর্যন্ত থাকতে 
পারে।

৫. টাইফয়েড
দূষিত খাদ্য ও জলর মাধ্যমে 

টাইফয়েড ছড়ায়।
লক্ষণ—
দীর্ঘস্থায়ী জ্বর
পেটব্যথা
ক�োষ্ঠকাঠিন্য বা ডায়রিয়া
ক্ষুধামন্দা
দুর্বলতা
উপযুক্ত অ্যান্টিবায়োটিক শুরু 

করার আগে চিকিৎসকের পরামর্শ 
অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরীক্ষা করা 
উচিত।

৬. লেপ্টোস্পাইর�োসিস
বর্ষার সময় দূষিত জল বা কাদার 

সংস্পর্শে এ র�োগ ছড়াতে পারে।
লক্ষণ—
জ্বর
পেশিব্যথা
চ�োখ লাল হওয়া
বমি
জন্ডিস
কিডনির সমস্যা
উচ্চ ঝুঁকির র�োগীদের ক্ষেত্রে 

দ্রুত চিকিৎসা শুরু করা প্রয়োজন।
র�োগী মূল্যায়নের ধাপ
জ্বর নিয়ে আসা প্রতিটি র�োগীর 

ক্ষেত্রে সুসংগঠিত মূল্যায়ন জরুরি।
র�োগের ইতিহাস
জানতে হবে—
জ্বর কতদিন ধরে?
হঠাৎ নাকি ধীরে শুরু হয়েছে?
কাঁপুনি আছে কি?
র‍্যাশ হয়েছে কি?
রক্তপাত হয়েছে কি?
কাশি বা শ্বাসকষ্ট আছে কি?
প্রস্রাবে সমস্যা আছে কি?
বমি বা ডায়রিয়া আছে কি?
ভ্রমণের ইতিহাস আছে কি?
ডেঙ্গু বা ম্যালেরিয়াপ্রবণ 

এলাকায় ছিলেন কি?
দীর্ঘমেয়াদি র�োগ (যেমন 

ডায়াবেটিস, কিডনি র�োগ) আছে 
কি?

শারীরিক পরীক্ষা
র�োগী পরীক্ষা করার সময় লক্ষ্য 

করতে হবে—
শরীরের তাপমাত্রা
নাড়ির গতি
রক্তচাপ
শ্বাসের হার
অক্সিজেন স্যাচুরেশন
জলশূন্যতার লক্ষণ
ত্বকের র‍্যাশ
জন্ডিস
ঘাড় শক্ত হয়ে আছে কি না
লিভার বা প্লীহা বড় হয়েছে কি 

না
বিপদসংকেত
নিম্নলিখিত লক্ষণ থাকলে 

র�োগীকে জরুরি ভিত্তিতে উচ্চতর 
চিকিৎসাকেন্দ্রে পাঠান�ো উচিত—

শ্বাসকষ্ট
অচেতনতা বা বিভ্রান্তি
খিঁচুনি
রক্তপাত
রক্তচাপ কমে যাওয়া
প্রস্রাব কমে যাওয়া
তীব্র জলশূন্যতা
বারবার বমি
তীব্র পেটব্যথা
অক্সিজেনের মাত্রা কমে যাওয়া
এসব লক্ষণ গুরুতর সংক্রমণ বা 

অঙ্গ বিকলের ইঙ্গিত হতে পারে 
এবং তাৎক্ষণিক চিকিৎসা 
প্রয়োজন। 

র�োগ নির্ণয়ের জন্য প্রয়োজনীয় 
পরীক্ষা

বর্ষাকালে জ্বরের র�োগীর ক্ষেত্রে 
কেবল জ্বর কমান�োর ওষুধ দেওয়া 
যথেষ্ট নয়। র�োগের সম্ভাব্য কারণ 
অনুযায়ী উপযুক্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা 
করলে দ্রুত সঠিক র�োগ নির্ণয় ও 
চিকিৎসা সম্ভব হয়। সব র�োগীর সব 
পরীক্ষা প্রয়োজন হয় না; র�োগের 
লক্ষণ, শারীরিক পরীক্ষা এবং 
স্থানীয় র�োগপ্রবণতার ভিত্তিতে 
পরীক্ষা নির্বাচন করা উচিত।

১. সম্পূর্ণ রক্ত পরীক্ষা 
সম্পূর্ণ রক্ত পরীক্ষা জ্বরের র�োগী 

মূল্যায়নের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ 

পরীক্ষা।
এতে দেখা হয়—
হিম�োগ্লোবিনের মাত্রা।
শ্বেত রক্তকণিকার সংখ্যা।
প্লেটলেটের সংখ্যা।
হেমাট�োক্রিট।
ডেঙ্গুতে প্লেটলেট কমে যেতে 

পারে এবং হেমাট�োক্রিট বাড়তে 
পারে। ব্যাকটেরিয়াজনিত সংক্রমণে 
অনেক সময় শ্বেত রক্তকণিকা বৃদ্ধি 
পায়।

২. ডেঙ্গু পরীক্ষা
ডেঙ্গুর সন্দেহ হলে চিকিৎসকের 

পরামর্শ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় 
পরীক্ষা করা হয়। র�োগের সময়কাল 
অনুযায়ী বিভিন্ন পরীক্ষা উপযুক্ত 
হতে পারে।

ডেঙ্গু নিশ্চিত হলে র�োগীর 
অবস্থা অনুযায়ী নিয়মিত পর্যবেক্ষণ 
এবং প্রয়োজনে পুনরায় রক্ত 
পরীক্ষা করা হতে পারে।

৩. ম্যালেরিয়া পরীক্ষা
ম্যালেরিয়ার সন্দেহ হলে রক্তের 

স্লাইড অথবা দ্রুত শনাক্তকরণ 
পরীক্ষা করা হয়।

র�োগ দ্রুত শনাক্ত হলে দ্রুত 
চিকিৎসা শুরু করা সম্ভব হয় এবং 
জটিলতার ঝুঁকি কমে।

৪. টাইফয়েড পরীক্ষা
টাইফয়েডের ক্ষেত্রে 

চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী 
রক্তের কালচার বা অন্যান্য উপযুক্ত 
পরীক্ষা করা হতে পারে। র�োগের 
সময়কাল ও উপসর্গ অনুযায়ী 
পরীক্ষার ধরন নির্ধারণ করা হয়।

৫. প্রস্রাব পরীক্ষা
যদি প্রস্রাবে জ্বালাপ�োড়া, ঘন ঘন 

প্রস্রাব, ক�োমরে ব্যথা বা প্রস্রাবের 
সংক্রমণের লক্ষণ থাকে, তাহলে 
প্রস্রাব পরীক্ষা গুরুত্বপূর্ণ।

৬. বুকের এক্স-রে
কাশি, শ্বাসকষ্ট বা নিউম�োনিয়ার 

সন্দেহ থাকলে বুকের এক্স-রে 
করার প্রয়োজন হতে পারে।

চিকিৎসার মূলনীতি
বর্ষাকালের জ্বরের চিকিৎসা সব 

র�োগীর ক্ষেত্রে এক রকম নয়। 
প্রথমে র�োগের কারণ নির্ণয়, এরপর 
র�োগীর শারীরিক অবস্থা মূল্যায়ন 

এবং তারপর উপযুক্ত চিকিৎসা 
পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হয়।

চিকিৎসার প্রধান লক্ষ্য হল�ো—
জ্বরের কারণ নির্ণয়।
জলশূন্যতা প্রতির�োধ।
জটিলতা এড়ান�ো।
র�োগীর আরাম নিশ্চিত করা।
গুরুতর র�োগ দ্রুত শনাক্ত করা।
বাড়িতে করণীয়
যেসব র�োগীর অবস্থা স্থিতিশীল 

এবং যাদের গুরুতর বিপদসংকেত 
নেই, তারা চিকিৎসকের পরামর্শ 
অনুযায়ী বাড়িতে পরিচর্যা নিতে 
পারেন।

পর্যাপ্ত বিশ্রাম
জ্বরের সময় শরীরের শক্তির 

চাহিদা বৃদ্ধি পায়। তাই পর্যাপ্ত 
বিশ্রাম র�োগমুক্তিতে সহায়তা করে।

পর্যাপ্ত তরল গ্রহণ
জ্বরের কারণে শরীর থেকে জল 

বেরিয়ে যায়। তাই পর্যাপ্ত তরল 
গ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

যেমন—
বিশুদ্ধ জল।
ওরাল রিহাইড্রেশন সলিউশন 

(ওআরএস), যদি ডায়রিয়া বা 
জলশূন্যতার ঝুঁকি থাকে।

লেবুর শরবত।
ডাবের জল (চিকিৎসকের 

নিষেধ না থাকলে)।
স্যুপ।
পুষ্টিকর খাদ্য
র�োগীকে সহজপাচ্য ও পুষ্টিকর 

খাবার খেতে উৎসাহিত করতে 
হবে।

যেমন—
ভাত।
খিচুড়ি।
ডাল।
মাছ।
ডিম (যদি খেতে পারেন)।
ফল।
সবজি।
জ্বর কমান�োর ব্যবস্থা
জ্বর বেশি হলে চিকিৎসকের 

পরামর্শ অনুযায়ী জ্বর কমান�োর 
ওষুধ ব্যবহার করা যেতে পারে।

এছাড়া—
হালকা প�োশাক পরান�ো।

ঘরের তাপমাত্রা আরামদায়ক 
রাখা।

প্রয়োজনে কুসুম গরম জল দিয়ে 
শরীর মুছে দেওয়া।

বরফঠান্ডা জল ব্যবহার করা 
সাধারণত উপযুক্ত নয়।

অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারে 
সতর্কতা

বর্ষাকালে জ্বর হলেই 
অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োজন হয় না।

ভাইরাসজনিত জ্বরের ক্ষেত্রে 
অ্যান্টিবায়োটিক কার্যকর নয়। 
অপ্রয়োজনীয় অ্যান্টিবায়োটিক 
ব্যবহারে—

অ্যান্টিবায়োটিক প্রতির�োধ 
বাড়ায়।

পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার ঝুঁকি বাড়ে।
ভবিষ্যতে সংক্রমণের চিকিৎসা 

কঠিন হতে পারে।
তাই কেবল চিকিৎসকের 

পরামর্শ অনুযায়ী অ্যান্টিবায়োটিক 
ব্যবহার করা উচিত।

ডেঙ্গু র�োগীর পরিচর্যা
ডেঙ্গুর ক্ষেত্রে র�োগীর অবস্থা 

নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ।

পরিচর্যার মূল বিষয়গুল�ো 
হল�ো—

পর্যাপ্ত তরল গ্রহণ।
চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী 

রক্ত পরীক্ষা।
প্রস্রাবের পরিমাণ পর্যবেক্ষণ।
রক্তপাতের লক্ষণ খেয়াল রাখা।
বিপদসংকেত দেখা দিলে দ্রুত 

হাসপাতালে নেওয়া।
শুধু প্লেটলেটের সংখ্যা দেখে 

র�োগের গুরুতরতা নির্ধারণ করা 
যায় না; র�োগীর সামগ্রিক ক্লিনিক্যাল 
অবস্থাও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

ম্যালেরিয়ার চিকিৎসা
ম্যালেরিয়ার ক্ষেত্রে দ্রুত র�োগ 

নির্ণয় ও উপযুক্ত অ্যান্টিম্যালেরিয়াল 
ওষুধ শুরু করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

গুরুতর ম্যালেরিয়ায় 
হাসপাতালে ভর্তি, শিরাপথে 
তরল, নিবিড় পর্যবেক্ষণ এবং 
প্রয়োজন অনুযায়ী বিশেষায়িত 
চিকিৎসা লাগতে পারে।

স্বাস্থ্যকর্মীদের ভূমিকা
বর্ষাকালে জ্বরের প্রক�োপ 

বাড়লে স্বাস্থ্যকর্মীদের দায়িত্বও বৃদ্ধি 
পায়।

তাদের গুরুত্বপূর্ণ কাজগুল�োর 
মধ্যে রয়েছে—

র�োগীকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন 
করা।

বিপদসংকেত দ্রুত শনাক্ত করা।
প্রয়োজনীয় পরীক্ষা সম্পর্কে 

পরামর্শ দেওয়া।
জলশূন্যতা প্রতির�োধে সচেতন 

করা।
অপ্রয়োজনীয় ওষুধ ব্যবহার 

নিরুৎসাহিত করা।
র�োগী ও পরিবারের সদস্যদের 

স্বাস্থ্যশিক্ষা প্রদান।
প্রয়োজনে দ্রুত উচ্চতর 

চিকিৎসাকেন্দ্রে রেফার করা।
সঠিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্বাস্থ্যকর্মী 

অনেক ক্ষেত্রেই গুরুতর জটিলতা 
প্রতির�োধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা 
রাখতে পারেন। 

বিশেষ ঝুঁকিপূর্ণ র�োগীদের 
ক্ষেত্রে সতর্কতা

বর্ষাকালে জ্বরের ক্ষেত্রে সব 
র�োগীর ঝুঁকি এক রকম নয়। কিছু 
বিশেষ শ্রেণির র�োগীর ক্ষেত্রে 
সাধারণ জ্বরও দ্রুত জটিল আকার 
ধারণ করতে পারে। তাই 
স্বাস্থ্যকর্মীদের র�োগীর বয়স, 
শারীরিক অবস্থা এবং পূর্ববর্তী 
র�োগের ইতিহাস বিবেচনা করে 
চিকিৎসা পরিকল্পনা করা উচিত।

শিশুদের ক্ষেত্রে জ্বর
শিশুদের র�োগপ্রতির�োধ ক্ষমতা 

অনেক সময় পূর্ণ বিকশিত না 
হওয়ায় সংক্রমণের ঝুঁকি 
তুলনামূলক বেশি থাকে। বর্ষাকালে 
শিশুদের মধ্যে ভাইরাল জ্বর, ডেঙ্গু, 
ম্যালেরিয়া, ডায়রিয়া-সংক্রান্ত 
সংক্রমণ এবং শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণ 
বেশি দেখা যায়।

শিশুর ক্ষেত্রে বিশেষভাবে লক্ষ্য 
করতে হবে—

শিশুর বয়স।
জ্বরের স্থায়িত্ব।
দুধ বা খাবার গ্রহণের পরিমাণ।
প্রস্রাবের পরিমাণ।

অতিরিক্ত কান্না বা অস্বাভাবিক 
ঘুম।

খিঁচুনি।
শ্বাসকষ্ট।
জলশূন্যতার লক্ষণ।
শিশুদের বিপদসংকেত
নিচের লক্ষণ দেখা দিলে দ্রুত 

চিকিৎসা প্রয়োজন—
শিশু কিছু খেতে বা পান করতে 

না পারা।
বারবার বমি।
অতিরিক্ত দুর্বলতা বা 

অচেতনতা।
খিঁচুনি।
শ্বাস নিতে কষ্ট।
প্রস্রাবের পরিমাণ কমে যাওয়া।
দীর্ঘ সময় ধরে জ্বর থাকা।
শিশুকে নিজের ইচ্ছায় ওষুধ না 

দিয়ে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া 
গুরুত্বপূর্ণ।

গর্ভবতী নারীদের ক্ষেত্রে জ্বর
গর্ভাবস্থায় জ্বর হলে বিশেষ 

সতর্কতা প্রয়োজন, কারণ সংক্রমণ 
মা ও গর্ভস্থ শিশুর ওপর প্রভাব 
ফেলতে পারে।

গর্ভবতী র�োগীর ক্ষেত্রে বিবেচনা 
করতে হবে—

জ্বরের কারণ।
গর্ভাবস্থার সময়কাল।
জলশূন্যতা।
রক্তচাপের অবস্থা।
ভ্রূণের অবস্থা।
ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া বা অন্যান্য 

গুরুতর সংক্রমণ গর্ভাবস্থায় বিশেষ 
ঝুঁকি তৈরি করতে পারে। তাই দ্রুত 
র�োগ নির্ণয় ও চিকিৎসা জরুরি।

প্রবীণ ও দীর্ঘমেয়াদি র�োগীদের 
ক্ষেত্রে সতর্কতা

বয়স্ক ব্যক্তি এবং দীর্ঘমেয়াদি 
র�োগে আক্রান্ত র�োগীদের ক্ষেত্রে 
জ্বরের জটিলতার ঝুঁকি বেশি হতে 
পারে।

বিশেষ ঝুঁকিপূর্ণ র�োগীরা 
হলেন—

ডায়াবেটিস র�োগী।
হৃদর�োগী।
কিডনি র�োগী।
লিভারের র�োগী।
ক্যানসার র�োগী।
র�োগপ্রতির�োধ ক্ষমতা কম এমন 

ব্যক্তি।
এই র�োগীদের ক্ষেত্রে দ্রুত 

চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া 
উচিত।

কখন হাসপাতালে ভর্তি 
প্রয়োজন?

সব জ্বরের র�োগীর হাসপাতালে 
ভর্তির প্রয়োজন হয় না। তবে কিছু 
পরিস্থিতিতে হাসপাতালে 
পর্যবেক্ষণ বা ভর্তি জরুরি হতে 
পারে।

হাসপাতালে পাঠান�োর কারণ—
শ্বাসকষ্ট।
রক্তচাপ কমে যাওয়া।
অস্বাভাবিক রক্তপাত।
বারবার বমি।
তীব্র জলশূন্যতা।
চেতনার পরিবর্তন।
খিঁচুনি।
গুরুতর দুর্বলতা।
কিডনি বা লিভারের কার্যকারিতা 

খারাপ হওয়ার লক্ষণ।
উচ্চ ঝুঁকির র�োগীর জ্বর।
বর্ষাকালে জ্বর প্রতির�োধের 

উপায়
র�োগ প্রতির�োধ চিকিৎসার চেয়ে 

অনেক বেশি কার্যকর। ব্যক্তিগত 
পরিচ্ছন্নতা, পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ এবং 
জনসচেতনতার মাধ্যমে বর্ষাকালের 
অনেক জ্বর প্রতির�োধ করা সম্ভব।

১. মশা নিয়ন্ত্রণ
ডেঙ্গু ও ম্যালেরিয়া প্রতির�োধে 

মশা নিয়ন্ত্রণ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।
করণীয়—
বাড়ির আশেপাশে জল জমতে 

না দেওয়া।
ফুলের টব, পুর�োন�ো টায়ার, 

ভাঙা পাত্রে জল জমে থাকলে 
পরিষ্কার করা।

মশারি ব্যবহার করা।
মশা নির�োধক ব্যবহার করা।
জানালা ও দরজায় নেট ব্যবহার 

করা।
স্থানীয় প্রশাসনের মশা নিয়ন্ত্রণ 

কর্মসূচিতে সহয�োগিতা করা।
২. নিরাপদ জল পান
দূষিত জল টাইফয়েড, ডায়রিয়া 

এবং অন্যান্য সংক্রমণের অন্যতম 
কারণ।

সতর্কতা—
ফুটান�ো বা বিশুদ্ধ জল পান 

করা।
অপরিষ্কার উৎসের জল এড়িয়ে 

চলা।
খাবার তৈরির আগে জল 

পরিষ্কার কিনা নিশ্চিত করা।
জলর পাত্র পরিষ্কার রাখা।
৩. খাদ্য নিরাপত্তা
বর্ষাকালে খাবার দ্রুত নষ্ট হতে 

পারে।
করণীয়—
বাসি খাবার এড়ান�ো।
খ�োলা খাবার না খাওয়া।
ফল ও সবজি ভাল�োভাবে ধুয়ে 

নেওয়া।
রাস্তার অপরিচ্ছন্ন খাবার গ্রহণে 

সতর্ক থাকা।
খাবার ঢেকে রাখা।
৪. ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা
সাধারণ স্বাস্থ্যবিধি সংক্রমণ 

কমাতে সাহায্য করে।
যেমন—
নিয়মিত হাত ধ�োয়া।
বাইরে থেকে এসে হাত পরিষ্কার 

করা।
পরিষ্কার প�োশাক ব্যবহার করা।
ভেজা কাপড় দ্রুত পরিবর্তন 

করা।
নখ পরিষ্কার রাখা।
জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থায় করণীয়
বর্ষাকালের জ্বর নিয়ন্ত্রণে শুধু 

ব্যক্তিগত সতর্কতা যথেষ্ট নয়; 
কার্যকর জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা প্রয়োজন।

প্রধান পদক্ষেপগুল�ো হল�ো—
র�োগ নজরদারি ব্যবস্থা
জ্বরের প্রক�োপ, র�োগের ধরন 

এবং সংক্রমণের বিস্তার নিয়মিত 
পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

দ্রুত র�োগ শনাক্তকরণ
স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পর্যাপ্ত 

পরীক্ষার সুবিধা থাকা জরুরি।
স্বাস্থ্যশিক্ষা
জনসাধারণকে সচেতন করতে 

হবে—
কখন চিকিৎসকের কাছে যেতে 

হবে।
কীভাবে মশাবাহিত র�োগ 

প্রতির�োধ করা যায়।
কেন অপ্রয়োজনীয় ওষুধ 

ব্যবহার করা উচিত নয়।
পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পরিবেশ
নালা-নর্দমা পরিষ্কার রাখা, 

আবর্জনা অপসারণ এবং জলাবদ্ধতা 
দূর করা র�োগ নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ।

স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য ব্যবহারিক 
নির্দেশনা

বর্ষাকালে জ্বরের র�োগী দেখার 
সময় স্বাস্থ্যকর্মীদের কিছু বিষয় 
নিয়মিত অনুসরণ করা উচিত—

১. র�োগীর বিস্তারিত ইতিহাস 
নেওয়া।

২. তাপমাত্রা, নাড়ি, রক্তচাপ ও 
শ্বাসের হার পরীক্ষা করা।

৩. ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য 
স্থানীয় সংক্রমণের সম্ভাবনা 
বিবেচনা করা।

৪. অপ্রয়োজনীয় 
অ্যান্টিবায়োটিক না দেওয়া।

৫. র�োগীর জলশূন্যতা মূল্যায়ন 
করা।

৬. বিপদসংকেত থাকলে দ্রুত 
রেফার করা।

৭. র�োগী ও পরিবারের 
সদস্যদের সঠিক স্বাস্থ্য পরামর্শ 
দেওয়া।

বর্ষাকালে জ্বর একটি সাধারণ 
সমস্যা হলেও এর পেছনে থাকা 
কারণ অনেক বৈচিত্র্যময়। 
সাধারণ ভাইরাল জ্বর থেকে শুরু 
করে ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড 
বা অন্যান্য গুরুতর সংক্রমণ—
সব ক্ষেত্রেই সঠিক সময়ে র�োগ 
নির্ণয় ও চিকিৎসা অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ।

জ্বর হলে আতঙ্কিত না হয়ে 
র�োগীর লক্ষণ, শারীরিক অবস্থা 
এবং বিপদসংকেতের দিকে নজর 
দিতে হবে। পর্যাপ্ত বিশ্রাম, নিরাপদ 
জল, পুষ্টিকর খাবার, সঠিক 
চিকিৎসা এবং নিয়মিত পর্যবেক্ষণ 
অধিকাংশ র�োগীর সুস্থতায় সহায়তা 
করে।

একই সঙ্গে মশা নিয়ন্ত্রণ, 
পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা, নিরাপদ 
খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ এবং 
জনসচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে 
বর্ষাকালীন জ্বরের প্রক�োপ 
অনেকাংশে কমান�ো সম্ভব।

স্বাস্থ্যকর্মী, প্রশাসন এবং সাধারণ 
মানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে 
বর্ষাকালকে আরও নিরাপদ ও 
স্বাস্থ্যকর করে ত�োলা সম্ভব।

বর্ষাকালে জ্বর হলে কী করা উচিত: 
কারণ, নির্ণয়, চিকিৎসা ও প্রতির�োধ
বর্ষাকালে জ্বর একটি সাধারণ সমস্যা হলেও এর পেছনে থাকা কারণ অনেক বৈচিত্র্যময়। সাধারণ ভাইরাল জ্বর থেকে শুরু করে 
ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড বা অন্যান্য গুরুতর সংক্রমণ—সব ক্ষেত্রেই সঠিক সময়ে র�োগ নির্ণয় ও চিকিৎসা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। 
জ্বর হলে আতঙ্কিত না হয়ে র�োগীর লক্ষণ, শারীরিক অবস্থা এবং বিপদসংকেতের দিকে নজর দিতে হবে। পর্যাপ্ত বিশ্রাম, নিরাপদ 

জল, পুষ্টিকর খাবার, সঠিক চিকিৎসা এবং নিয়মিত পর্যবেক্ষণ অধিকাংশ র�োগীর সুস্থতায় সহায়তা করে।

বর্ষাকালে জ্বর হলে প্রাথমিক চিকিৎসা হিসেবে পর্যাপ্ত বিশ্রাম, 
শরীর হাইড্রেটেড রাখা এবং চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী 
প্যারাসিটামল জাতীয় ওষুধ খাওয়া উচিত. বর্ষাকালে ডেঙ্গু, 

ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড বা সাধারণ ভাইরাল ফ্লুর প্রক�োপ বাড়ে, 
তাই ক�োন�ো অবস্থাতেই নিজে থেকে অ্যান্টিবায়োটিক বা 

অ্যাসপিরিন জাতীয় ওষুধ খাওয়া যাবে না।

৬ শ্রাবণ ১৪৩৩, বৃহস্পতিবার, ২৩  জুলাই ২০২৬ ৬। কলকাতা



নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি: 
বিপজ্জনক পদ্ধতিতে নর্দমা এবং 
সেপটিক ট্যাঙ্ক সাফাই করতে গিয়ে গত 
পাঁচ বছরের কিছু বেশি সময়ে দেশের 
আঠার�োটি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে 
৩৩২ জন সাফাইকর্মীর মৃত্যু হয়েছে। 
স�োমবার ল�োকসভায় এক লিখিত 
প্রশ্নের জবাবে এই তথ্য জানিয়েছেন 
কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন 
প্রতিমন্ত্রী রামদাস আঠাওয়ালে। সাংসদ 
ডি রবি কুমারের প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী 
জানান, ন্যাশনাল কমিশন ফর সাফাই 
কর্মচারীজ (এনসিএসকে)-র কাছ 
থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী ২০২১ 
সালের ১ জানুয়ারি থেকে ২০২৬ 
সালের ৩০ জুন পর্যন্ত সময়কালে এই 
মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে।

আইন লঙ্ঘনে কড়া শাস্তির বিধান
মন্ত্রী জানান, ২০১৩ সালের ৬ 

ডিসেম্বর থেকে বলবৎ হওয়া ‘ম্যানুয়াল 
স্ক্যাভেঞ্জার হিসাবে নিয়োগ নিষিদ্ধকরণ 
ও পুনর্বাসন আইন, ২০১৩’-র মাধ্যমে 
হাতে করে নর্দমা সাফাইয়ের প্রথা 

সম্পূর্ণ নির্মূল করতে বদ্ধপরিকর 
কেন্দ্রীয় সরকার। এই আইনের 
আওতায় কাউকে ম্যানুয়াল স্ক্যাভেঞ্জার 
হিসাবে নিয়োগ বা কাজে লাগান�ো 
সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। আইনের ৮ নম্বর ধারা 
অনুযায়ী, ক�োনও ব্যক্তি বা সংস্থা এই 
কাজে কাউকে নিযুক্ত করলে সর্বোচ্চ 
দু’বছরের কারাদণ্ড, এক লক্ষ টাকা 
পর্যন্ত জরিমানা অথবা উভয় শাস্তিরই 
বিধান রয়েছে। এই কঠ�োর শাস্তির 
মাধ্যমে এই অমানবিক প্রথার প্রতি 
সরকারের ‘শূন্য সহনশীলতা’ নীতিরই 
প্রতিফলন ঘটেছে বলে মন্তব্য করেন 
প্রতিমন্ত্রী।

লিখিত জবাবে আরও জানান�ো হয়, 
গত পাঁচ বছরে বিপজ্জনক পদ্ধতিতে 
ম্যানুয়াল সাফাইয়ের জন্য দায়ী সংস্থা ও 
আধিকারিকদের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট রাজ্য 
ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি ১৯৩টি 
এফআইআর দায়ের করেছে।

যন্ত্রচালিত সাফাইয়ে পৃথক মূল্যায়ন 
হয়নি

সম্পূরক প্রশ্নের জবাবে ল�োকসভাকে 

জানান�ো হয়, দেশের রাজ্য ও 
কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতে যন্ত্রচালিত 
নর্দমা সাফাই ব্যবস্থা রূপায়ণ নিয়ে 
এখনও পর্যন্ত ক�োনও পৃথক মূল্যায়ন 
করা হয়নি। তবে সব জেলা জুড়ে 
সাম্প্রতিক সমীক্ষায় হাতে করে নর্দমা 
সাফাইয়ের ক�োনও ঘটনার হদিশ 
মেলেনি বলেও সরকারি সূত্রে দাবি করা 
হয়েছে। সরকারের মতে, এই তথ্যই 
প্রমাণ করে যে, এই প্রথা নির্মূলে নেওয়া 
টানা আইনি, প্রশাসনিক ও 
পুনর্বাসনমূলক পদক্ষেপ ইতিবাচক ফল 
দিয়েছে।

সরকারি বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 
আইনের কঠ�োর প্রয়োগ, যন্ত্রচালিত 
সাফাই প্রযুক্তির প্রসার এবং ব্যাপক 
পুনর্বাসন কর্মসূচির মাধ্যমে 
সাফাইকর্মীদের সুরক্ষা, মর্যাদা ও 
কল্যাণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাজ 
চালিয়ে যাচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার। 
ম্যানুয়াল স্ক্যাভেঞ্জিং-মুক্ত ভারত গড়ার 
অঙ্গীকারও পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছে 
বিবৃতিতে।

নিজস্ব সংবাদদাতা, চণ্ডীগড়: দেশের 
ঐতিহ্যবাহী হস্তশিল্পীদের বৃহত্তর 
বাজারের সঙ্গে যুক্ত করার লক্ষ্যে 
কেন্দ্রীয় ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প 
মন্ত্রকের অধীন পিএম বিশ্বকর্মা 
প্রকল্পের দ্বিতীয় স্টল চালু হল দেশের 
ক�োনও বিমানবন্দরে। গত ১৪ জুলাই 
চণ্ডীগড়ের শহিদ ভগৎ সিং 
আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এই স্টলের 
আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। এর আগে 
ভ�োপালের রাজা ভ�োজ বিমানবন্দরে 
প্রথম এই ধরনের স্টল চালু হয়েছিল।

জাতীয় কৃষি ও গ্রাম�োন্নয়ন ব্যাংক 
তথা নাবার্ড এবং একটি স্বনির্ভর 
গ�োষ্ঠীর সহয�োগিতায় গড়ে ওঠা এই 
স্টলে চণ্ডীগড়ের তিন জন পিএম 
বিশ্বকর্মা সুবিধাভ�োগীকে তাঁদের হাতে 
তৈরি জিনিসপত্র প্রদর্শন ও বিক্রির 
সুয�োগ করে দেওয়া হয়েছে। এই তিন 
কারুশিল্পী হলেন— দক্ষ বেতের ঝুড়ি 
নির্মাতা বেজু তুলসীদাস, পুতুল ও 
খেলনা শিল্পী শাইস্তা রানি এবং 
মৃৎশিল্পী রাহুল কুমার।

উচ্চ যাত্রী সমাগমের সুবিধা
কেন্দ্রীয় সরকারের বক্তব্য, 

বিমানবন্দরের মত�ো উচ্চ যাত্রী 
সমাগমপূর্ণ স্থানে জায়গা করে দেওয়ায় 

পিএম বিশ্বকর্মা প্রকল্পের 
সুবিধাভ�োগীরা আরও বেশি দৃশ্যমানতা 
এবং দেশি-বিদেশি, উভয় ধরনের 
যাত্রীর কাছে প�ৌঁছন�োর সুয�োগ 
পাচ্ছেন। এর মাধ্যমে একদিকে যেমন 
ভারতের সমৃদ্ধ কারুশিল্প ঐতিহ্যের 
প্রচার হচ্ছে, তেমনই এগিয়ে যাচ্ছে 
‘ভ�োকাল ফর ল�োকাল’ এবং 
‘আত্মনির্ভর ভারত’-এর ভাবনাও।

সরকারি বিবৃতি অনুযায়ী, এই 
উদ্যোগ শুধু বাজারের সুয�োগ বাড়াচ্ছে 
না, শিল্পীদের সরাসরি ক্রেতাদের সঙ্গে 
য�োগায�োগ স্থাপনেরও সুয�োগ করে 
দিচ্ছে। এর ফলে বাজারের পছন্দ-
অপছন্দ বুঝতে পারছেন তাঁরা, 
নিজেদের পণ্য উপস্থাপনার মান উন্নত 
করতে পারছেন এবং বৃহত্তর পরিসরে 
টেকসই জীবিকার নতুন দিশা খুঁজে 
পাচ্ছেন।

কী এই পিএম বিশ্বকর্মা প্রকল্প
২০২৩ সালে চালু হওয়া পিএম 

বিশ্বকর্মা প্রকল্প কেন্দ্রীয় সরকারের 
একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ, যার লক্ষ্য 
নিজেদের হাত ও যন্ত্রের সাহায্যে কাজ 
করা ১৮টি পেশার সঙ্গে যুক্ত 
ঐতিহ্যবাহী কারিগর ও শিল্পীদের 
সহায়তা প্রদান। এই প্রকল্পের 

আওতায় স্বীকৃতি প্রদান, দক্ষতা 
প্রশিক্ষণ, আধুনিক যন্ত্রপাতি সরবরাহ, 
জামানতবিহীন ঋণ, ডিজিটাল 
লেনদেনে উৎসাহভাতা এবং বাজার 
সংয�োগের সুয�োগ দেওয়া হয়। এর 
মূল উদ্দেশ্য শিল্পীদের তৈরি পণ্যের 
মান ও বাজার নাগাল বৃদ্ধি করা, 
পাশাপাশি তাঁদের আরও ভাল 
জীবিকার সুয�োগ তৈরি করে দেওয়া।

উল্লেখ্য, পিএম বিশ্বকর্মা প্রকল্পের 
ওয়েবসাইটে একটি কফি টেবিল 
বুকলেটও প্রকাশ করা হয়েছে, 
যেখানে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের 
সুবিধাভ�োগীদের সাফল্যের কাহিনি 
সংকলিত রয়েছে। ওয়েবসাইটের 
নলেজ সেন্টার বিভাগের ই-বুক অংশে 
গিয়ে তা পড়া যাবে।

চণ্ডীগড় বিমানবন্দরের এই স্টল 
প্রমাণ করে দিচ্ছে যে, সরকারি 
উদ্যোগ ও স্থানীয় সংস্থার হাত 
ধরাধরিতে কীভাবে প্রান্তিক শিল্পীদের 
হাতের কাজ প�ৌঁছে যেতে পারে 
জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্রেতার 
দরবারে। আগামী দিনে দেশের আরও 
বিমানবন্দরে এমন স্টল চালুর 
পরিকল্পনা রয়েছে বলেও সরকারি 
সূত্রে জানা গিয়েছে।

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি: কেন্দ্রীয় 
দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যোগ মন্ত্রকের অধীন 
জাতীয় বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ 
(এনসিভিইটি) কলকাতার ন্যাশনাল 
ইনস্টিটিউট অফ টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং 
অ্যান্ড রিসার্চ (এনআইটিটিটিআর)-কে 
‘অ্যাওয়ার্ডিং বডি (ডুয়াল)’ হিসেবে স্বীকৃতি 
দিল। কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের অধীনস্থ এই 
প্রতিষ্ঠান এখন নিজস্ব মালিকানাধীন বা 
সম্পূর্ণ পরিচালিত ক্যাম্পাস ও প্রশিক্ষণ 
কেন্দ্রে সরাসরি প্রশিক্ষণ দেওয়া শিক্ষার্থীদের 
অনুম�োদিত বা গৃহীত য�োগ্যতার ক্ষেত্রে 
মূল্যায়ন, শংসাপত্র প্রদান করতে পারবে।

চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন 
দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যোগ মন্ত্রকের অতিরিক্ত 
সচিব তথা এনসিভিইটি-র নির্বাহী সদস্য 

নিরঞ্জন কুমার সুধাংশু। অনুষ্ঠানে উপস্থিত 
ছিলেন এনসিভিইটি-র স্বীকৃতি বিভাগের 
অধিকর্তা লেফটেন্যান্ট কর্নেল বিক্রম সিংহ 
ভাটি, নজরদারি বিভাগের অধিকর্তা 
লেফটেন্যান্ট কর্নেল স�ৌরভ এস বিষ্ট, 
এনআইটিটিটিআর কলকাতার অধিকর্তা 
অধ্যাপক ভি এম এস আর মূর্তি এবং সিভিল 
ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রধান অধ্যাপক 
নবীন বি পি।

মাটি পরীক্ষার নতুন পাঠ্যক্রম
এই স্বীকৃতির পাশাপাশি একটি 

উল্লেখয�োগ্য অগ্রগতি হিসেবে এনসিভিইটি 
এনআইটিটিটিআর কলকাতার তৈরি প্রথম 
য�োগ্যতাক্রমটিকেও অনুম�োদন দিয়েছে, 
যার নাম ‘ফান্ডামেন্টালস অফ সয়েল 
টেস্টিং’। মাটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা, 

পরীক্ষাগারের পদ্ধতি, মাটির বৈশিষ্ট্য 
বিশ্লেষণ, গুণমান নিয়ন্ত্রণ এবং ভূ-প্রযুক্তি 
সংক্রান্ত ভারতীয় মান সম্পর্কে 
প্রশিক্ষণার্থীদের মজবুত ভিত গড়ে দিতেই 
এই পাঠ্যক্রম তৈরি হয়েছে।

নির্মাণ, পরিকাঠাম�ো, পরিবহণ এবং ভূ-
প্রযুক্তি ক্ষেত্রে দক্ষ কর্মীর ক্রমবর্ধমান চাহিদা 
মেটাতে এই পাঠ্যক্রম শিল্পক্ষেত্রের 
উপয�োগী জ্ঞান ও ব্যবহারিক দক্ষতা প্রদান 
করবে বলে আশা প্রকাশ করা হয়েছে। 
পাশাপাশি, জাতীয় দক্ষতা য�োগ্যতা 
কাঠাম�োর (এনএসকিউএফ) সঙ্গে 
সামঞ্জস্যপূর্ণ দক্ষতা-ভিত্তিক প্রশিক্ষণের 
মাধ্যমে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা 
ব্যবস্থাকে আরও মজবুত করার জাতীয় 
লক্ষ্যকেও এগিয়ে নিয়ে যাবে এই উদ্যোগ।

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি: জাতীয় 
সড়কে যাতায়াত আরও সহজ ও 
ঝামেলামুক্ত করতে বড় পদক্ষেপ নিল 
জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ 
(এনএইচএআই)। এবার থেকে ট�োল 
প্লাজায় গিয়ে নথি জমা দেওয়ার 
প্রয়�োজন ছাড়াই ম�োবাইল ফ�োনে 
‘ডিজিটাল ল�োকাল পাস’ কেনা যাবে। 
একই সঙ্গে জাতীয় সড়ক 
ব্যবহারকারীদের জন্য চালু হল 
‘মার্গমিত্র’ নামে একটি ডিজিটাল 
সহায়তা কেন্দ্র। রাজমার্গযাত্রা (Rajmar-
gYatra) ম�োবাইল অ্যাপের মাধ্যমে 
মিলবে এই দুই পরিষেবা। কেন্দ্রের 
দাবি, ডিজিটাল ইন্ডিয়া কর্মসূচির অংশ 
হিসেবে এই উদ্যোগ জাতীয় সড়ক 
ব্যবহারকারীদের ভ্রমণকে আরও দ্রুত, 
স্বচ্ছ ও সুবিধাজনক করে তুলবে।

স�োমবার এনএইচএআই জানায়, 
নতুন ডিজিটাল ল�োকাল পাস পরিষেবার 
ফলে য�োগ্য যাত্রীদের আর ট�োল প্লাজায় 
গিয়ে আবেদন করতে হবে না। 
রাজমার্গযাত্রা অ্যাপ থেকেই কয়েক 
মিনিটের মধ্যে অনলাইনে ল�োকাল পাস 
নেওয়া যাবে। আপাতত দিল্লির আরবান 
এক্সটেনশন র�োড-২ (ইউইআর-২)-
এর মুন্ডকা–বক্করওয়ালা ট�োল প্লাজায় 
এই পরিষেবা চালু হয়েছে। আগামী 
কয়েক মাসের মধ্যে ধাপে ধাপে দেশের 
অন্যান্য ট�োল প্লাজাতেও এই ব্যবস্থা চালু 
করা হবে।

নিয়ম অনুযায়ী, ক�োনও ট�োল প্লাজার 
২০ কিল�োমিটারের মধ্যে বসবাসকারী 
বাসিন্দারা এই ডিজিটাল ল�োকাল 
পাসের জন্য আবেদন করতে পারবেন। 

এক বার পাস ইস্যু হলে সংশ্লিষ্ট ট�োল 
প্লাজা দিয়ে এক মাসের জন্য অসীম 
সংখ্যক বার যাতায়াত করা যাবে। এত 
দিন এই সুবিধা পেতে বাসিন্দাদের ট�োল 
প্লাজায় গিয়ে পরিচয়পত্র, ঠিকানার 
প্রমাণ এবং অন্যান্য নথি জমা দিতে হত। 
নতুন ব্যবস্থায় সেই পুর�ো প্রক্রিয়াই 
অনলাইনে সম্পন্ন হবে।

এনএইচএআই জানিয়েছে, এই 
ডিজিটাল পরিষেবার ক্ষেত্রে সরকারি 
ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ডিজিলকার এবং 
বাহন (VAHAN)-এর সঙ্গে সমন্বয় করা 
হয়েছে। আবেদনকারীর সম্মতির 
ভিত্তিতে ঠিকানা, গাড়ির নথি এবং 
সংশ্লিষ্ট ফাস্ট্যাগের তথ্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে 
যাচাই করা হবে। পাশাপাশি জিআইএস-
ভিত্তিক প্রযুক্তির মাধ্যমে আবেদনকারীর 

বাসস্থানের অবস্থানও যাচাই করা হবে। 
ফলে কাগজপত্র জমা দেওয়ার প্রয়�োজন 
যেমন কমবে, তেমনই প্রতারণার 
সম্ভাবনাও অনেকটাই হ্রাস পাবে বলে 
দাবি কর্তৃপক্ষের।

ডিজিটাল ল�োকাল পাসের পাশাপাশি 
চালু হয়েছে ‘মার্গমিত্র’ নামে নতুন 
সহায়ক প্ল্যাটফর্ম। এটি মূলত জাতীয় 
সড়ক ব্যবহারকারীদের জন্য এক 
জানালার ডিজিটাল পরিষেবা। 
যাত্রাপথে ক�োনও সমস্যা, অভিয�োগ বা 
তথ্যের প্রয়�োজন হলে ব্যবহারকারীরা 
সরাসরি অ্যাপ থেকেই সাহায্য চাইতে 
পারবেন।

মার্গমিত্রের অন্যতম বিশেষত্ব হল, 
এটি ২২টি ভারতীয় ভাষায় কাজ করতে 
সক্ষম। ব্যবহারকারীরা লিখে বা বলেও 

নিজেদের প্রশ্ন বা অভিয�োগ জানাতে 
পারবেন। সেই অনুযায়ী প্ল্যাটফর্ম 
প্রয়�োজনীয় তথ্য দেবে অথবা সংশ্লিষ্ট 
পরিষেবার সঙ্গে সংযুক্ত করবে।

এনএইচএআই জানিয়েছে, ফাস্ট্যাগ 
রিচার্জ, কেওয়াইসি সংক্রান্ত তথ্য, ট�োল 
ফেরতের (রিফান্ড) অবস্থা, বার্ষিক ও 
ল�োকাল পাসের নিয়ম, ফাস্ট্যাগ 
ব্ল্যাকলিস্ট হওয়ার কারণ-সহ একাধিক 
বিষয়ে তাৎক্ষণিক তথ্য পাওয়া যাবে। 
যদি ক�োনও অভিয�োগের নিষ্পত্তির 
জন্য কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ প্রয়�োজন 
হয়, তা হলে অ্যাপ থেকেই অভিয�োগ 
নথিভুক্ত করা যাবে। অভিয�োগ সংশ্লিষ্ট 
দফতরে প�ৌঁছে যাবে এবং ব্যবহারকারী 
রিয়েল-টাইমে তার অগ্রগতিও দেখতে 
পারবেন। নিষ্পত্তিতে অসন্তুষ্ট হলে 

আপিল করার ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে।
এ ছাড়াও মার্গমিত্রের মাধ্যমে জাতীয় 

সড়কে দুর্ঘটনায় পড়ে থাকা গাড়ি, রাস্তা 
দখল, নিরাপত্তাজনিত সমস্যা কিংবা 
অন্যান্য জরুরি বিষয় সম্পর্কেও সরাসরি 
রিপ�োর্ট করা যাবে। এর ফলে দ্রুত 
ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হবে বলে মনে 
করছে এনএইচএআই।

জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের দাবি, গত 
কয়েক মাসে রাজমার্গযাত্রা অ্যাপের 
মাধ্যমে ৮০ লক্ষেরও বেশি বার্ষিক ট�োল 
পাস বিক্রি হয়েছে এবং তা 
তাৎক্ষণিকভাবে সক্রিয় করা সম্ভব 
হয়েছে। সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই 
এবার ল�োকাল পাস এবং মার্গমিত্র 
পরিষেবা চালু করা হল।

পরিবহণ বিশেষজ্ঞদের মতে, জাতীয় 
সড়কে ডিজিটাল পরিষেবা বাড়ান�োর 
ফলে শুধু যাত্রীদের সময়ই বাঁচবে না, 
ট�োল প্লাজায় ভিড়ও কমবে। পাশাপাশি 
অভিয�োগ নিষ্পত্তির স্বচ্ছ ও প্রযুক্তিনির্ভর 
ব্যবস্থা গড়ে উঠলে পরিষেবার মান 
আরও উন্নত হবে। বিশেষ করে নিয়মিত 
জাতীয় সড়ক ব্যবহারকারী এবং ট�োল 
প্লাজার আশপাশের বাসিন্দারা এই নতুন 
পরিষেবা থেকে সবচেয়ে বেশি উপকৃত 
হবেন।

ডিজিটাল প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে 
জাতীয় সড়ক ব্যবস্থাকে আরও 
আধুনিক ও নাগরিকবান্ধব করে ত�োলাই 
এখন এনএইচএআইয়ের লক্ষ্য। নতুন 
ল�োকাল পাস এবং মার্গমিত্র পরিষেবা 
সেই লক্ষ্যপূরণের পথে গুরুত্বপূর্ণ 
পদক্ষেপ বলেই মনে করছে সংশ্লিষ্ট 
মহল।

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি: দেশ 
জুড়ে ভেষজ উদ্ভিদের চাষ, সংরক্ষণ 
এবং বাজারজাতকরণে বিশেষ গুরুত্ব 
দিচ্ছে কেন্দ্রীয় আয়ুষ মন্ত্রক। মন্ত্রকের 
অধীন জাতীয় ভেষজ উদ্ভিদ পর্ষদ 
(এনএমপিবি) সারা দেশে ‘ভেষজ 
উদ্ভিদের সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও টেকসই 
ব্যবস্থাপনা’ শীর্ষক কেন্দ্রীয় খাতভুক্ত 
প্রকল্প রূপায়ণ করছে। রাজ্যসভায় 
এক লিখিত প্রশ্নের জবাবে স�োমবার 
এই তথ্য জানান কেন্দ্রীয় আয়ুষ 
প্রতিমন্ত্রী (স্বতন্ত্র দায়িত্ব) প্রতাপরাও 
যাদব।
প্রশিক্ষণ ও কর্মশালায় জ�োর

মন্ত্রী জানান, এই প্রকল্পের আওতায় 
প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, সেমিনার এবং 
সম্মেলনের মত�ো তথ্য-শিক্ষা-
য�োগায�োগ (আইইসি) কার্যক্রম, 
ভেষজ উদ্ভিদ সরবরাহ শৃঙ্খলে আগাম 
ও পশ্চাৎ সংয�োগ স্থাপন, স্বস্থানে ও 
ভিন্নস্থানে সংরক্ষণ, বন সুরক্ষা কমিটি, 
পঞ্চায়েত, বন পঞ্চায়েত, জীববৈচিত্র্য 
ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং স্বনির্ভর 
গ�োষ্ঠীর সঙ্গে জীবিকা সংয�োগ, 
গবেষণা এবং ভেষজ উদ্ভিদজাত 
পণ্যের প্রচার ও বাণিজ্যের মত�ো 
কার্যক্রমে সহায়তা দেওয়া হচ্ছে।

২০২১-২২ থেকে ২০২৫-২৬ 
অর্থবর্ষ পর্যন্ত সারা দেশে ভেষজ উদ্ভিদ 
চাষের প্রসারে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, 
সেমিনার ও কর্মশালা আয়োজনের 
জন্য ১৫২টি প্রকল্পে অনুম�োদন 
দিয়েছে এনএমপিবি, যার জন্য ম�োট 
বরাদ্দ হয়েছে ১১৮৬.৯১ লক্ষ টাকা। 

এর মধ্যে সর্বাধিক ২৫টি প্রকল্প 
অনুম�োদিত হয়েছে তামিলনাড়ুতে, 
আর দিল্লিতে ১৮টি। পশ্চিমবঙ্গেও এই 
সময়কালে পাঁচটি প্রকল্পে ৫৪.১৫ লক্ষ 
টাকা বরাদ্দ হয়েছে, যার মধ্যে ৪৫ 
লক্ষ টাকা ইতিমধ্যে ছাড় হয়ে 
গিয়েছে।

কৃষকদের মানসম্পন্ন চারাগাছ 
সরবরাহ

লিখিত জবাবে আরও জানান�ো 
হয়েছে, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থিত 
আঞ্চলিক তথা সহায়ক কেন্দ্রগুলির 

(আরসিএফসি) মাধ্যমে চাষিদের 
মানসম্পন্ন চারাগাছ সরবরাহ করে 
থাকে এনএমপিবি, যাতে দেশে ভেষজ 
উদ্ভিদ চাষের প্রসার ঘটে। পাশাপাশি, 
এই কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে সময়ে সময়ে 
ভাল কৃষি পদ্ধতি এবং ভাল ক্ষেত্র 
সংগ্রহ পদ্ধতি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ ও 
কর্মশালারও আয়োজন করা হয়।

কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রক 
সূত্রে জানা গিয়েছে, উদ্যানপালন 
ক্ষেত্রের সার্বিক বিকাশে কেন্দ্রীয় পরুস্কৃত 
প্রকল্প ‘মিশন ফর ইন্টিগ্রেটেড 

ডেভেলপমেন্ট অফ হর্টিকালচার’ 
(এমআইডিএইচ)-এর আওতায় ভেষজ 
উদ্ভিদ সহ স্বল্পমেয়াদি চাষের জন্য 
কৃষকদের আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়।

বনাঞ্চলে সংরক্ষণ প্রকল্পেও বরাদ্দ
মন্ত্রী জানান, রাজ্যের বন 

দফতরগুলিকে বনাঞ্চলে ভেষজ 
উদ্ভিদের সংরক্ষণ ও র�োপণের জন্যও 
প্রকল্পভিত্তিক সহায়তা দিচ্ছে 
এনএমপিবি। গত পাঁচ বছরে এই 
খাতে ১৫টি নতুন প্রকল্পে ম�োট 
৩৩৬৩.২৪ লক্ষ টাকা অনুদান দেওয়া 

হয়েছে, যার লক্ষ্য বনসংলগ্ন এলাকার 
বাসিন্দাদের জন্য মূল্য সংয�োজন, 
শুকন�ো করা, গুদামজাতকরণ এবং 
বাজারজাতকরণের পরিকাঠাম�ো গড়ে 
তুলে জীবিকার সংস্থান করা।

এ ছাড়া, বিভিন্ন সরকারি ও 
বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবেষণা 
প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ভেষজ উদ্ভিদ 
সংক্রান্ত গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রমেও 
সহায়তা দিচ্ছে এনএমপিবি। গত পাচঁ 
বছরে এই খাতে ৫৭টি প্রকল্পকে 
সহায়তা করা হয়েছে। পাশাপাশি, 
ভেষজ উদ্ভিদ সরবরাহ শঙৃ্খলে আগাম ও 
পশ্চাৎ সংয�োগ (সমন্বিত উপাদান) 
খাতে ২০২৩-২৪ থেকে ২০২৫-২৬ 
অর্থবর্ষ পর্যন্ত ১২টি প্রকল্পে সহায়তা 
দিয়েছে পর্ষদ। এই প্রকল্পগুলির মধ্যে 
অন্ধ্রপ্রদেশ, জম্মু ও কাশ্মীর, মিজ�োরাম, 
উত্তরাখণ্ড, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু, কেরল, 
মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান ও উত্তরপ্রদেশের 
প্রকল্পগুলি উল্লেখয�োগ্য, যার প্রতিটিতে 
প্রায় ১২০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বরাদ্দ করা 
হয়েছে।

মন্ত্রক সূত্রে দাবি করা হয়েছে, এই 
সব উদ্যোগের মাধ্যমে দেশের ভেষজ 
উদ্ভিদ চাষের সঙ্গে যুক্ত কৃষক ও 
বনসংলগ্ন জনগ�োষ্ঠীর জীবিকার 
সংস্থান হচ্ছে, পাশাপাশি ভেষজ ওষুধ 
শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামালের 
জ�োগানও নিশ্চিত হচ্ছে। আয়ুষ 
মন্ত্রকের এই সামগ্রিক পরিকল্পনা 
দেশীয় চিকিৎসা পদ্ধতি ও ভেষজ 
সম্পদের সংরক্ষণে দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব 
ফেলবে বলেই মনে করছে সরকার।

নিজস্ব সংবাদদাতা: বিশ্বজুড়ে বাড়তে 
থাকা সংরক্ষণবাদ, সরবরাহ শৃঙ্খলের 
পুনর্বিন্যাস এবং ভূরাজনৈতিক 
অনিশ্চয়তার আবহে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা 
(ডব্লিউটিও)-র মঞ্চ থেকে আবারও 
নিয়মভিত্তিক বহুপাক্ষিক বাণিজ্য 
ব্যবস্থার প্রতি নিজেদের অঙ্গীকারের 
কথা স্পষ্ট করল ভারত। মঙ্গলবার 
সুইৎজ়ারল্যান্ডের জেনিভায় শুরু হওয়া 
ভারতের অষ্টম ট্রেড পলিসি রিভিউ 
(টিপিআর)-এ ভারতীয় প্রতিনিধিদলের 
নেতৃত্ব দেন বাণিজ্য সচিব রাজেশ 
আগরওয়াল। সেখানে তিনি বলেন, 
উন্নয়নমুখী, স্বচ্ছ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক বিশ্ব 
বাণিজ্য ব্যবস্থাই ভারতের 
অগ্রাধিকারের কেন্দ্রবিন্দু।

২১ থেকে ২৩ জুলাই পর্যন্ত চলা এই 
পর্যাল�োচনায় ২০২১ সালের ১ 
জানুয়ারি থেকে ২০২৫ সালের ৩১ 
ডিসেম্বর পর্যন্ত ভারতের বাণিজ্যনীতি 
ও সংশ্লিষ্ট পদক্ষেপগুলি খতিয়ে 
দেখছেন ডব্লিউটিও-র সদস্য দেশগুলি। 
এ বারের পর্যাল�োচনায় অংশ নিয়েছে 

ম�োট ৬৫টি সদস্য দেশ।
উদ্বোধনী ভাষণে রাজেশ 

আগরওয়াল দাবি করেন, বৈশ্বিক 
অর্থনীতিতে একাধিক প্রতিকূলতা 
সত্ত্বেও পর্যাল�োচনার সময়কালে 
ভারতের গড় বার্ষিক অর্থনৈতিক বৃদ্ধির 
হার প্রায় ৮ শতাংশ ছিল। তাঁর বক্তব্য, 
২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে দেশের ম�োট 
রফতানি বেড়ে রেকর্ড ৮৬৩.১ বিলিয়ন 
মার্কিন ডলারে প�ৌঁছেছে। বিশ্বের প্রায় 
এক-পঞ্চমাংশ মানুষের উন্নয়ন নিশ্চিত 
করার পাশাপাশি ভারত একই সঙ্গে 
বৈশ্বিক অর্থনীতির পরিবর্তিত 
বাস্তবতার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে 
নেওয়ার কাজও করছে বলে তিনি 
উল্লেখ করেন।

বাণিজ্য সচিবের কথায়, ‘আত্মনির্ভর 
ভারত’ কর্মসূচির লক্ষ্য শুধুমাত্র দেশীয় 
উৎপাদন শক্তিশালী করা নয়, বরং 
ভারতকে আরও গভীরভাবে বৈশ্বিক 
মূল্য শৃঙ্খলের সঙ্গে যুক্ত করা। সেই 
উদ্দেশ্যে জন বিশ্বাস উদ্যোগ, ডিজিটাল 
শুল্ক ব্যবস্থা, আধুনিক লজিস্টিক 

পরিকাঠাম�ো, মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, 
ডিজিটাল পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার, 
কৃত্রিম মেধা, উদ্ভাবন, টেকসই উন্নয়ন, 
কৃষিক্ষেত্রে স্থিতিশীলতা এবং আঞ্চলিক 
বাণিজ্য চুক্তির মত�ো একাধিক 
সংস্কারের কথা তিনি তুলে ধরেন। 
পাশাপাশি দক্ষিণ-দক্ষিণ সহয�োগিতা 
এবং আইটিইসি কর্মসূচির মাধ্যমেও 
উন্নয়নশীল দেশগুলির সঙ্গে ভারতের 
সম্পর্ক আরও জ�োরদার হয়েছে বলে 
দাবি করেন।

ডব্লিউটিও-র ট্রেড পলিসি রিভিউ 
বডির চেয়ার রাষ্ট্রদূত নেল পেপে 
টাভিটা লেভি ভারতের দ্রুত অর্থনৈতিক 
অগ্রগতির প্রশংসা করেন। ২০৪৭ 
সালের ‘বিকশিত ভারত’-এর লক্ষ্যের 
দিকে এগিয়ে চলা ভারতের ডিজিটাল 
পরিষেবা রফতানি ও ডিজিটাল 
পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচারকে তিনি 
উল্লেখয�োগ্য সাফল্য বলে অভিহিত 
করেন। সম্প্রতি মৎস্য ভর্তুকি সংক্রান্ত 
ডব্লিউটিও চুক্তিতে ভারতের 
আনুষ্ঠানিক অনুম�োদনকেও তিনি 

স্বাগত জানান। পাশাপাশি, 
পর্যাল�োচনার আগে সদস্য দেশগুলির 
উত্থাপিত প্রশ্নের দ্রুত ও বিস্তারিত উত্তর 
দেওয়ার জন্য ভারতের স্বচ্ছতারও 
প্রশংসা করেন।

এই পর্যাল�োচনায় আল�োচক 
হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ব্রাজিলের 
গিলহার্মে দে আগুইয়ার প্যাট্রিয়�োটা। 
তিনি ভারতের পণ্য ও পরিষেবা কর 
(জিএসটি), ডিজিটাল বাণিজ্য সংস্কার, 
রফতানি সম্প্রসারণের ক�ৌশল এবং 
সাম্প্রতিক আঞ্চলিক বাণিজ্য 
চুক্তিগুলির প্রশংসা করেন। স্বল্পোন্নত 
দেশগুলির জন্য ভারতের শুল্কমুক্ত 
বাণিজ্য সুবিধা এবং উন্নয়নমুখী 
ডিজিটাল সংস্কারও অন্য উন্নয়নশীল 
দেশের কাছে অনুসরণয�োগ্য বলে 
মন্তব্য করেন তিনি।

যদিও প্রশংসার পাশাপাশি একাধিক 
সদস্য দেশ ভারতের বাণিজ্য ও 
বিনিয়�োগ নীতি, মান নিয়ন্ত্রণ আদেশ 
(কিউসিও), বাণিজ্য প্রতিকারমূলক 
ব্যবস্থা এবং ডব্লিউটিও সংস্কার সংক্রান্ত 

বিভিন্ন বিষয়ে আরও ব্যাখ্যা চেয়েছে। 
ভারতের তরফে জানান�ো হয়েছে, 
পর্যাল�োচনার দ্বিতীয় দিনে এই সব 
প্রশ্নের বিস্তারিত জবাব দেওয়া হবে।

ট্রেড পলিসি রিভিউ-র পাশাপাশি 
ভারত জেনিভায় একটি বিশেষ 
প্রদর্শনীরও আয়�োজন করেছে। 
সেখানে দেশের হস্তশিল্প, উদ্ভাবন এবং 
উৎপাদন দক্ষতার নানা নিদর্শন তুলে 
ধরা হয়েছে। বিশেষ করে কাশ্মীরের 
ঐতিহ্যবাহী পেপার-ম্যাশে শিল্পে তৈরি 
স্মারকসামগ্রী ডব্লিউটিও প্রতিনিধিদের 
বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছে।

২৩ জুলাই বৈঠকের শেষ দিনে 
সদস্য দেশগুলির প্রশ্নের জবাব 
দেওয়ার পাশাপাশি ভারতের বাণিজ্য 
নীতি নিয়ে চূড়ান্ত আল�োচনা সম্পন্ন 
হবে। ভারতের প্রত্যাশা, এই 
পর্যাল�োচনা বহুপাক্ষিক বাণিজ্য 
ব্যবস্থায় দেশের ভূমিকা আরও সুদৃঢ় 
করবে এবং ভবিষ্যতের বাণিজ্য 
সংস্কারের ক্ষেত্রেও ইতিবাচক বার্তা 
দেবে।

নিজস্ব সংবাদদাতা, কল্যাণী: এক সময় যক্ষ্মা 
চিকিৎসার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সরকারি 
প্রতিষ্ঠান ছিল কল্যাণী টিবি হাসপাতাল। 
বর্তমানে সেই বিশাল হাসপাতাল চত্বর কার্যত 
অরক্ষিত অবস্থায় পড়ে থাকায় দিনের 
আল�োয় একের পর এক মূল্যবান সরকারি 
সম্পদ চুরির অভিয�োগ উঠেছে। স্থানীয়দের 
দাবি, দীর্ঘদিন ধরে হাসপাতালের শীতাতপ 
নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, অক্সিজেন সরবরাহের 
পাইপলাইন, হুইলচেয়ার, র�োগীর শয্যা, 
ল�োহার গ্রিল-সহ বিভিন্ন পরিকাঠাম�ো খুলে 
নিয়ে যাওয়া হলেও প্রশাসন ও স্বাস্থ্য দপ্তরের 
কার্যকর হস্তক্ষেপ এখনও চ�োখে পড়েনি।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিয�োগ, হাসপাতাল 

চত্বরে ক�োনও নিরাপত্তাকর্মী নেই। মূল 
প্রবেশপথ ঝ�োপঝাড় ও আগাছায় ঢেকে 
যাওয়ায় সাধারণ মানুষের যাতায়াত কার্যত 
বন্ধ। এই সুয�োগকে কাজে লাগিয়ে একদল 
দুষ্কৃতী নিয়মিত ভ্যান-রিকশায় করে 
হাসপাতালের সামগ্রী বাইরে নিয়ে গিয়ে 
বিক্রি করছে বলে অভিয�োগ। তাঁদের দাবি, 
এই চুরি ক�োনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বরং 
দীর্ঘদিন ধরে চলা একটি সংগঠিত চক্রের 
কাজ।

হাসপাতালের এক প্রাক্তন কর্মী, যিনি 
বর্তমানে অন্যত্র কর্মরত, জানান যে ২০০৬ 
সালে তাঁর বদলির পর থেকেই হাসপাতালটি 
ধীরে ধীরে কার্যত অচল হয়ে পড়ে। অধিকাংশ 

কর্মীকে অন্যত্র স্থানান্তরিত করা হয়। বর্তমানে 
কেবল একজন হেড ক্লার্ক, কয়েকজন 
সাফাইকর্মী এবং একজন গ্রুপ-ডি কর্মী 
রয়েছেন বলে তিনি জানান। তাঁর কথায়, 
“যক্ষ্মা র�োগীদের এখন বাড়িতে থেকেই 
ওষুধের মাধ্যমে চিকিৎসা সম্ভব হওয়ায় 
হাসপাতালে ভর্তি রাখার প্রয়�োজন অনেকটাই 
কমেছে। কিন্তু তাই বলে ক�োটি টাকার 
সরকারি পরিকাঠাম�ো অরক্ষিত অবস্থায় 
ফেলে রাখা ক�োনওভাবেই গ্রহণয�োগ্য নয়। 
চুরি আজকের নয়, বহু বছর ধরেই চলছে।”

উল্লেখয�োগ্যভাবে, ২০১৯-২০ সালের 
কর�োনা মহামারির সময় এই হাসপাতালকে 
পূর্ণাঙ্গ ক�োভিড হাসপাতাল হিসেবে ব্যবহার 

করা হয়েছিল। নদিয়া, হুগলি ও উত্তর ২৪ 
পরগনা জেলার বহু কর�োনা আক্রান্ত র�োগীর 
চিকিৎসা হয়েছিল এখানে। সেই সময় 
হাসপাতালের পরিকাঠাম�ো উন্নয়নে 
উল্লেখয�োগ্য সরকারি বিনিয়�োগও করা 
হয়েছিল। বর্তমানে সেই পরিকাঠাম�োর বড় 
অংশই চুরির কবলে পড়েছে বলে অভিয�োগ।

গত শনিবার ও রবিবার ভ্যান-রিকশায় 
করে হুইলচেয়ার ও ল�োহার গ্রিল বাইরে 
নিয়ে যাওয়ার সময় স্থানীয় বাসিন্দারা বাধা 
দেন এবং কল্যাণী থানার পুলিশকে খবর 
দেন। পুলিশ ঘটনাস্থলে প�ৌঁছে সামগ্রীগুলি 
উদ্ধার করে এবং বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু 
করেছে।

জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক 
রঞ্জিতকুমার দাস বলেন, “বিষয়টি রাজ্যের 
স্বাস্থ্যকর্তাদের জানা রয়েছে। তাঁরা 
হাসপাতাল পরিদর্শনও করেছেন। পুলিশকে 
বিষয়টি দেখার জন্য বলা হবে।”

স্থানীয় বাসিন্দা কার্তিক বিশ্বাসের প্রশ্ন, 
“কয়েক বিঘা জমির উপর গড়ে ওঠা এত বড় 
সরকারি হাসপাতাল বছরের পর বছর বন্ধ 
রেখে লাভ কী? নতুন সরকার চাইলে এখানে 
আধুনিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, মেডিক্যাল প্রশিক্ষণ 
প্রতিষ্ঠান কিংবা অন্য ক�োনও সরকারি দপ্তর 
চালু করতে পারে। তাতে সরকারি সম্পদও 
রক্ষা পাবে, পাশাপাশি স্থানীয় যুবকদের 
কর্মসংস্থানের সুয�োগও তৈরি হবে।”

২০২১-২৬ পর্বে নর্দমা ও সেপটিক ট্যাঙ্ক 
সাফাই করতে গিয়ে মৃত্যু ৩৩২ সাফাইকর্মীর

চণ্ডীগড় বিমানবন্দরে কারুশিল্পীদের নতুন ঠিকানা, 
পিএম বিশ্বকর্মা প্রকল্পের সাফল্যের নয়া অধ্যায়

এনসিভিইটি-র স্বীকৃতি পেল এনআইটিটিটিআর 
কলকাতা, দ্বৈত ‘অ্যাওয়ার্ডিং বডি’ হিসেবে সম্মান

ট�োল প্লাজায় আর লাইনে দাঁড়াতে হবে না, রাজমার্গযাত্রা অ্যাপে 
চালু ডিজিটাল ল�োকাল পাস; অভিয�োগ জানাতে এল ‘মার্গমিত্র’

ভেষজ উদ্ভিদ চাষে জ�োর কেন্দ্রের, পাঁচ বছরে বরাদ্দ শতাধিক ক�োটি টাকা

জেনিভায় ডব্লিউটিও-র মঞ্চে ভারতের বার্তা, নিয়মভিত্তিক 
বহুপাক্ষিক বাণিজ্য ব্যবস্থার পক্ষেই সওয়াল

কল্যাণীর পরিত্যক্ত টিবি হাসপাতালে দেদার চুরি, ক�োটি টাকার সরকারি সম্পদ লুটের অভিয�োগে ক্ষোভ

প্রশিক্ষণ, গবেষণা থেকে বাজারজাতকরণ— একগুচ্ছ প্রকল্পে জাতীয় ভেষজ উদ্ভিদ পর্ষদের উদ্যোগ

আঠার�োটি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ঘটেছে এই মৃত্যু, 
ম্যানুয়াল স্ক্যাভেঞ্জিং সম্পূর্ণ নির্মূলের অঙ্গীকার সরকারের

৬ শ্রাবণ ১৪৩৩, বৃহস্পতিবার, ২৩  জুলাই ২০২৬ ৭। কলকাতা
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বিশেষ সংবাদদাতা: ভারতীয় ক্রিকেট ব�োর্ড ২০২৬-
২৭ মরশুমের ঘর�োয়া ক্রিকেটে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ 
নিয়ম পরিবর্তন করেছে। নিয়মে কী বদল আনা হল�ো?

নতুন নিয়ম অনুযায়ী, ক�োনও ব�োলার ইচ্ছাকৃত ভাবে 
ফ্রন্ট-ফুট ন�ো-বল করলে তাঁকে পুর�ো ম্যাচে আর বল 
করতে দেওয়া হবে না। এ ছাড়াও দিনের শেষ ওভার, 
ইনিংস ঘ�োষণা, উইকেটকিপিং এবং ড্রিঙ্কস বিরতির 
সময় ক�োচদের ভূমিকা নিয়েও নতুন নির্দেশিকা জারি 
করা হয়েছে। আগামী মাসে দলীপ ট্রফি দিয়ে শুরু হবে 
নতুন ঘর�োয়া মরশুম। 

পরিবর্তিত ৪১.৮ নম্বর নিয়ম অনুযায়ী, ক�োনও 
ব�োলার যদি ইচ্ছাকৃত ভাবে ফ্রন্ট-ফুট ন�ো-বল করেন বা 
এমন বল করেন যা পিচে না পড়ে সরাসরি ব্যাটারের 
কাছে প�ৌঁছে যায়, তবে তাঁর বিরুদ্ধে কঠ�োর ব্যবস্থা 
নেওয়া হবে। সে ক্ষেত্রে ওই ব�োলারকে ম্যাচের বাকি 
অংশে আর বল করতে দেওয়া হবে না। অর্থাৎ, 
আম্পায়ার যদি মনে করেন ন�ো-বলটি ইচ্ছাকৃত ছিল, 
তা হলে সংশ্লিষ্ট ব�োলারের ব�োলিং দায়িত্ব সেখানেই 
শেষ হয়ে যাবে।

আগে এই ধরনের অপরাধে ব�োলার শুধুমাত্র ওই 
ইনিংসে আর বল করতে পারতেন না। এখন শাস্তি 
আরও কঠ�োর করা হয়েছে। বলটি ইচ্ছাকৃত ছিল কি না, 
সেই সিদ্ধান্ত নেবেন মাঠের দুই আম্পায়ার। বিসিসিআই 
তাদের নির্দেশিকায় জানিয়েছে, ‘ইচ্ছাকৃত ফ্রন্ট-ফুট ন�ো-

বলের জন্য সাসপেন্ড হওয়া ব�োলার পুর�ো ম্যাচে আর 
বল করতে পারবেন না। তবে এই সিদ্ধান্ত নেবেন মাঠের 
আম্পায়াররাই।’

বিসিসিআই ১২.৫.২ নম্বর নিয়মেও পরিবর্তন 
এনেছে। এখন দিনের নির্ধারিত শেষ ওভারে উইকেট 
পড়লেও সেই ওভারের বাকি বলগুল�ো সম্পূর্ণ করতে 

হবে। আগের নিয়মে শেষ ওভারে উইকেট পড়লে 
আম্পায়ার চাইলে সঙ্গে সঙ্গে দিনের খেলা শেষ ঘ�োষণা 
করতে পারতেন। নতুন নিয়মের ফলে ক�োনও দল নতুন 
ব্যাটারকে নামান�ো এড়িয়ে যেতে পারবে না।

এ ছাড়া ১৫.২ নম্বর নিয়মে পরিবর্তন এনে ম্যাচের 
শেষ ইনিংসে ডিক্লেয়ার বা ইনিংস ছেড়ে দেওয়ার 

সুয�োগ বন্ধ করে দিয়েছে ব�োর্ড। বিসিসিআই-এর মতে, 
অতীতে এই নিয়ম ব্যবহার করে কৃত্রিম ভাবে ম্যাচের 
ফল তৈরি করার চেষ্টা হয়েছে, যা খেলার স্বচ্ছতার জন্য 
ক্ষতিকর। 

২৭.৩ নম্বর নিয়মেও পরিবর্তন আনা হয়েছে। এখন 
উইকেটকিপারের গ্লাভস বল ছ�োড়ার ঠিক মুহূর্তে 
স্টাম্পের পিছনে থাকলেই হবে। আগে ব�োলার রান-
আপ শুরু করার পর থেকেই উইকেটকিপারকে 
স্টাম্পের পিছনে অবস্থান করতে হত�ো। নতুন নিয়মে 
এই বিষয়ে কিছুটা নমনীয়তা দেখান�ো হয়েছে। 
ইতিমধ্যেই বিভিন্ন রাজ্য সংস্থা আম্পায়ার ও ম্যাচ 
রেফারিদের নতুন নিয়ম সম্পর্কে জানান�ো শুরু করেছে। 
মরশুম শুরুর আগে সচেতনতা কর্মসূচিও আয়�োজন 
করা হবে।

এক ব�োর্ড কর্তা জানিয়েছেন, ‘অফিসিয়ালদের জন্য 
সচেতনতামূলক কর্মসূচি হবে। পাশাপাশি সার্কুলারের 
গুরুত্বপূর্ণ অংশও তাঁদের দেওয়া হবে। ঘর�োয়া মরশুম 
শুরু হতে এখনও প্রায় এক মাস বাকি, তাই সব প্রস্তুতির 
জন্য যথেষ্ট সময় রয়েছে।’ 

২০২৬-২৭ মরশুমের আগে বিসিসিআই-এর এই 
নিয়ম পরিবর্তনগুলি ঘর�োয়া ক্রিকেটকে আরও স্বচ্ছ ও 
প্রতিয�োগিতামূলক করার লক্ষ্যেই আনা হয়েছে। বিশেষ 
করে ইচ্ছাকৃত ন�ো-বল ও ম্যাচের ফল প্রভাবিত করার 
সুয�োগ কমাতে ব�োর্ডের কঠ�োর অবস্থান স্পষ্ট হয়েছে।

বিশেষ সংবাদদাতা: বিশ্বকাপ 
ফাইনালের পর আর্জেন্টিনার 
মিডফিল্ডার লিয়ান্দ্রো পারেদেসকে 
লাল কার্ড দেখান�ো হয়নি বলে নিশ্চিত 
করেছে ফিফা। গত র�োববার 
ফাইনালে স্পেনের ১–০ গ�োলের 
জয়ের পর ফিফার অফিশিয়াল ম্যাচ 
ট্র্যাকারে পারেদেসের নামের পাশে 
লাল কার্ড দেখান�ো হয়। তবে কিছুক্ষণ 
পর সেটি সরিয়ে নেওয়া হয়। পরে 
তাঁর বিরুদ্ধে ক�োন�ো শাস্তিমূলক 
ব্যবস্থার কথাও আর উল্লেখ করা 

হয়নি।
তবে শেষ বাঁশি বাজার পর 

স্পেনের খেলোয়াড়দের সঙ্গে সংঘর্ষে 
জড়িয়ে পড়ায় পারেদেসের বিরুদ্ধে 
আলাদা করে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা 
নেওয়া হতে পারে। মেটলাইফ 
স্টেডিয়ামে ম্যাচ শেষ হওয়ার পর 
তিনি স্পেনের ডিফেন্ডার এরিক 
গার্সিয়ার গলা চেপে ধরেন এবং তাঁকে 
মাটিতে ফেলে দেন। এরপর স্পেনের 
মিডফিল্ডার গাভিকেও ধাক্কা দিয়ে 
ফেলে দেন পারেদেস।

নিজস্ব সংবাদদাতা: কাল বৃহস্পতিবার গ্লাসগোয় শুরু 
কমনওয়েলথ গেমস। এ বারের গেমস ভারতের কাছে 
চ্যালেঞ্জের দুটো ব্যাপারে। এক, বেশি পদক জেতা। দুই, 
আয়োজন নিয়ে শিক্ষালাভ। কারণ চার বছর পরের 
কমনওয়েলথ গেমসের আয়োজক ভারত। যা হবে 
আমেদাবাদে। 

কমনওয়েলথ গেমস এ বার হচ্ছে ছ�োট আকারের। চার 
বছর আগে বার্মিংহ্যামে ১৯ রকমের খেলা হয়েছিল। এ বার 
সেখানে হবে মাত্র ১০ ধরনের। শুটিং, টেবল টেনিস, 
ব্যাডমিন্টন, ক্রিকেট, হকির মতো খেলা না থাকায় ভারতের 
পদক সংখ্যা কমতে পারে। বার্মিংহ্যামে ভারত ম�োট ২২ 
স�োনা সহ ৬১ পদক জিতে মেডেল তালিকায় চার নম্বরে 
ছিল। তবে ভারতের শেফ দ্য মিশন, ডেভিস কাপের নন 
প্লেয়িং ক্যাপ্টন র�োহিত রাজপাল বলেছেন, ‘ইভেন্ট কমলেও 
এ বার আমাদের টিমে তারকার সংখ্যা বেশি। তাই পদকের 
সংখ্যা কমবে না।’

ভারত এ বার ১২৬ জন ক্রীড়াবিদের টিম নিয়ে গ্লাসগোয় 
গিয়েছে। যার মধ্যে রয়েছেন অলিম্পিক্সের জ�োড়া পদক জয়ী 
জ্যাভেলিনের নীরজ চ�োপড়া। অলিম্পিক্সের রুপো জয়ী 
ওয়েটলিফ্টার মীরাবাই চানু। ব্রোঞ্জ পদক জেতা বক্সার 
লাভলিনা বরগোঁহাই। সঙ্গে লংজাম্পার মুরলি শ্রীশঙ্কর, 

স্প্রিন্টার অনিমেষ কুজুর, গুরবিন্দর সিং, হাইজাম্পার 
তেজস্বীন শঙ্কর, শটপাটের তেজিন্দর পাল সিং তুর, মেয়েদের 
লংডিসস্ট্যান্ট রানার পারুল চ�ৌধুরিরা। র�োহিত রাজপাল 
বলেছেন, ‘এ বার আমাদের ৩২ জনের অ্যাথলিট টিমের 
পদক জয়ের সংখ্যা অনেকটাই বাড়বে।’ জিমন্যাস্টিক্সে এ 
বার পদক জেতার সম্ভাবনা উজ্জ্বল বাংলার প্রণতি নায়েক, 
প্রতিষ্ঠা সামন্তদের। 

এ বার কমনওয়েলথ গেমসে দেশের ক্রীড়াবিদদের 
প্রস্তুতির জন্য কেন্দ্রীয় সরকার টাকা খরচে ক�োনও দ্বিধা 
করেনি। প্রস্তুতির জন্য ভারত সরকার দিয়েছে ৫৩ ক�োটি 
টাকা। যার মধ্যে অ্যাথলিটদের জন্যই খরচ হয়েছে ২০ ক�োটি 
টাকা। আমেরিকার কলোরাডো, সুইৎজারল্যান্ড ,দক্ষিণ 
আফ্রিকা, তুরস্কের সেরা অ্যাকাডেমিগুলোতে গিয়ে প্র্যাক্টিস 
সেরেছেন অ্যাথলিটরা। বক্সাররা পেয়েছেন ১০ ক�োটি 
টাকা।বক্সিং থেকে এ বার কমপক্ষে ১০ মেডেল আশা করছে 
বক্সিং ফেডারেশন। জুডো থেকেও এ বার একাধিক পদক 
জয়ের আশা দেখছেন কর্তারা৷ 

কমনওয়েলথ ভূক্ত ৭৪ দেশের ক্রীড়াবিদরা এই গেমসে অংশ 
নেন। চার বছর পরে ইন্ডিয়ান অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন অনেক 
বড় মাপে এই গেমস করতে চাইছে। পরিকল্পনাায় আছে কমপক্ষে 
২২ রকমের খেলা করার। যার মধ্যে শুটিং ত�ো থাকবেই।

বিশেষ সংবাদদাতা: শেষ হল�ো ৩৯ দিনের মহ�োৎসব। বিশ্বকাপ ইতিহাসের সবচেয়ে 
বড় আসরের পর্দা নামল স্পেনের দ্বিতীয় শির�োপা দিয়ে। যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিক�ো ও 
কানাডা—দু–একটা ঘটনা বাদে তিন দেশ মিলিয়ে আয়�োজন করা 
বিশ্বকাপকে সফল বলা যেতেই পারে। ফিফা সভাপতির পরিকল্পনা এখন 
৬৪ দলের বিশ্বকাপ আয়�োজন করা। সেটা কি আদ�ৌ করা সম্ভব? 

৬৪ দলের বিশ্বকাপ কেন
ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিন�োর মতে, ‘যত বেশি, তত ভাল�ো।’ 

যত বেশি দল, তত বেশি ম্যাচ আর তত বেশি টাকা। ৩২ দলের 
ফরম্যাট ছেড়ে ৪৮ দলের বিশ্বকাপ আয়�োজন করার পেছনে তাঁর 
ইচ্ছাটাই ছিল সবচেয়ে বেশি।

ইনফান্তিন�ো বারবার বলেছেন, ‘আপনি যদি ছ�োট দেশগুল�োকে 
অংশগ্রহণের সুয�োগ না দেন, তবে তারা উন্নতি করায় ক�োন�ো আগ্রহী 
হবে না।’ ফুটবলপ্রেমীরা খুশিও হয়েছেন। কারণ, আসরের পরিধি 
বাড়লেও ‘ঘুম পাড়ানি’ ম্যাচের দেখা মেলা যায়নি বললেই চলে।

খেলার দিক দিয়ে সফল হলেও সমাল�োচনা ছিল 
আয়�োজন নিয়ে। বিশ্বকাপের শুরু থেকেই 
ফুটবলকে নিজেদের আদলে তৈরি করার 
চেষ্টা ছিল আমেরিকার। হাইড্রেশন 
ব্রেক, ২৭ মিনিট ২২ সেকেন্ডের 
সুপার ব�োলের মত�ো হাফটাইম শ�ো 
আয়�োজনে খেলার থেকে ধুলার 
দিকেই বেশি মন�োয�োগ ছিল। 

২০৩০ সালে উদ্‌যাপন করা 
হবে বিশ্বকাপের শততম বছর। 
বিশাল এই আয়�োজন করা 
হবে ছয় দেশ মিলিয়ে। 
ইউর�োপের পর্তুগাল-
স্পেনের সঙ্গে আফ্রিকার 
মরক্কো। সেই সঙ্গে লাতিন আমেরিকার আর্জেন্টিনা, উরুগুয়ে ও প্যারাগুয়ে। বিশাল 
আয়�োজনের বিশ্বকাপে তাই স্বাভাবিকভাবেই ইচ্ছা দলের সংখ্যা বাড়ান�োর। 

যদিও প্রথম প্রস্তাবটা এসেছিল কনমেবলের কাছ থেকে। লাতিন আমেরিকায় যে কয়টি 
ম্যাচের স্লট দেওয়া হয়েছে, তাতে তারা নিজেরাই খুশি নয়। সেখানে যদি ৬৪ দল হয়, তবে 
আরও কয়েকটি ম্যাচ পাবে তারা। ২০২৫ সালের এপ্রিলেই এমন প্রস্তাব দিয়েছিল তারা।

ফিফা কিছু না জানালেও বাকি ফেডারেশনগুল�োর ইচ্ছা তেমন ছিল না। কেউ 
বলেছেন, একেবারেই বাজে আইডিয়া; কেউ বলেছেন, ফুটবলের যে 

প্রতিয�োগিতা, সেটা নষ্ট হবে এত দলের আগমনে। তবে প্রস্তাবটা উড়িয়ে 
দেওয়ার মত�ো নয়। 

কী কী পরিবর্তন
প্রথমত, বিশ্বকাপে ৬৪ দল হলে গ্রুপসংখ্যা বাড়বে আরও ৪টি। ১৬টি 

দল বাড়লেও ফরম্যাটে খুব একটা পরিবর্তন আসবে না। বরং একটা 
সমস্যার সমাধান হবে। এই বিশ্বকাপে তৃতীয় স্থানে থেকেও পরবর্তী পর্বে 
গিয়েছে ৮টি দল। সেই ৮ দলের কেউই শেষ ১৬-তে সুয�োগ পায়নি। ৬৪ 
দল হলে ১৬ গ্রুপ থেকে শীর্ষ ২ দল নিয়ে সহজে আয়�োজন করা যাবে 
শেষ ৩২।

ফলে সেরা তৃতীয় দলের ক�োন�ো চিন্তা থাকবে না। বাকি ১৬টি দল 
নিয়েও তেমন চিন্তার কিছু নেই। কারণ, এই বিশ্বকাপের বাছাইপর্ব 

থেকে বাদ পরেছে ইতালি, ডেনমার্ক, নাইজেরিয়া, ক্যামেরুন, 
সার্বিয়া, ওয়েলস, প�োল্যান্ডের মত�ো দল। এ ছাড়া 

কুরাসাও, কেপ ভার্দের মত�ো দল চমক 
দেখিয়েছে প্রথমবার এসেই। ফলে নতুন–

পুর�োন�ো মিলিয়ে ১৬ দলের আগমনে 
সমস্যা হওয়ারও কথা নয়। 

মুদ্রার উল্টো পিঠও আছে। এশিয়ান 
দলগুল�োর বাজে পারফরম্যান্স ছিল 
চ�োখে লাগার মত�ো। আফ্রিকা থেকে 
আসা ১০ দলের ৯টি যেখানে পরের 
পর্বে উঠেছে, সেখানে এশিয়ার ৯ 
দলের মধ্যে সুয�োগ পেয়েছে ২টি। 
অস্ট্রেলিয়া আর জাপান—এশিয়ার 
মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে যাঁদের নেই 

সংয�োগ।
ফিফার অধীন থাকা ২১১ দেশের মধ্যে ৬৪টি দেশ নিয়ে বিশ্বকাপ আয়�োজন করা খুব একটা 

অসম্ভব কিছু নয়। তবে এর আগে ফিফা সভাপতির নিজের জায়গা পাকাপ�োক্ত করা দরকার। 
ফ�োলারিন বাল�োগানের লাল কার্ড বিতর্কে, মাঠে ট্রাম্পের খবরদারিতে ইউর�োপিয়ানদের 
চক্ষুশূল হয়েছেন তিনি। ফলে সামনের নির্বাচনে উয়েফাকে পাশে পাচ্ছেন না ইনফান্তিন�ো। 
আর নিজের চেয়ার না বাঁচলে ৬৪ দলের বিশ্বকাপ অসম্ভবই থেকে যাবে।

বিশেষ সংবাদদাতা: বিশ্বকাপের ক্লাব 
বেনিফিটস প্রোগ্রামের (সিবিপি) অধীন 
ফিফার কাছ থেকে আবারও সবচেয়ে বেশি 
আর্থিক অনুদান পেতে যাচ্ছে ইংলিশ ক্লাব 
ম্যানচেস্টার সিটি। যুক্তরাষ্ট্রের ‘দ্য 
অ্যাথলেটিক’-এর এক প্রতিবেদনে এ তথ্য 
উঠে এসেছে। এ নিয়ে টানা তিন আসরে 
ফিফার এই তহবিল থেকে সবচেয়ে বেশি 
টাকা আয় করতে যাচ্ছে সিটি।

বরাদ্দকৃত এই ৩৫ ক�োটি ৫০ লাখ 
ডলারের মধ্যে ২৫ ক�োটি ডলার বণ্টন করা 
হবে মূল পর্বে অংশ নেওয়া ৪৮টি দেশের 
খেল�োয়াড়দের ক্লাবগুল�োর মধ্যে। এবারই 
প্রথম বাছাইপর্বের জন্যও আলাদা ১০ ক�োটি 
ডলার রেখেছে ফিফা। বাকি ৫০ লাখ ডলার 
রাখা হয়েছে প্রশাসনিক ব্যয় ও ফুটবলের 
সার্বিক উন্নয়নের তহবিলে।

মে মাসের ২৫ তারিখ থেকে জাতীয় 
দলগুল�োর বিশ্বকাপ অভিযান শেষ হওয়ার 
পরবর্তী দিন পর্যন্ত প্রত্যেক খেল�োয়াড়ের জন্য ক্লাবগুল�ো প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৫ হাজার ডলার করে পাবে। দ্য অ্যাথলেটিকের হিসাব 

অনুযায়ী, মূল পর্বের আয় থেকেই ম্যানচেস্টার 
সিটি আনুমানিক ৪৪ লাখ ডলার পাচ্ছে। 

ম্যানচেস্টার সিটির ছয়জন ফুটবলার 
টুর্নামেন্টের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত মাঠে ছিলেন। 
মায়ামিতে তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচে ফ্রান্স ও 
ইংল্যান্ডের হয়ে খেলেন রায়ান শেরকি, মার্ক  
গেহি, নিক�ো ও’রাইলি, জন স্টোনস ও 
জেমস ট্রাফ�োর্ড। আর র�োববারের ফাইনালে 
স্পেনের ১-০ গ�োলে জয়ের ম্যাচে শুরুর 
একাদশে ছিলেন রদ্রি।

আয়ের তালিকায় সিটির পরেই রয়েছে 
স্প্যানিশ পরাশক্তি বার্সেল�োনা, চার বছর 
আগেও তারা দ্বিতীয় স্থানে ছিল। ইংলিশ 
ক্লাবগুল�োর মধ্যে আয়ের দিক থেকে সিটির 
নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আর্সেনাল। চ্যাম্পিয়নস 
লিগ ফাইনাল খেলার কারণে আর্সেনালের 
ফুটবলাররা কিছুটা দেরিতে জাতীয় দলে 
য�োগ দেন, যা তাঁদের আয়ে কিছুটা প্রভাব 
ফেলেছে। তা সত্ত্বেও ক্লাবটি বড় অঙ্কের অর্থ 
পাচ্ছে।

নিজস্ব সংবাদদাতা: একই দিনে 
কলকাতার দুই প্রধান সিনিয়র টিমের 
প্র্যাক্টিস শুরু হয়ে গেল তাদের 
বিদেশি ক�োচের অধীনে। এ দিন ভ�োর 
রাতে কলকাতা বিমানবন্দরে নামেন 
বর্ষীয়ান স্প্যানিশ ক�োচ আন্তনিও 
হাবাস। কলকাতা তাঁর কাছে চেনা 
শহর। এটিকে দিয়ে শুরু। তারপরে 
সবুজ মেরুন শিবির হয়ে ইন্টার 
কাশীর ক�োচিং করার দিনগুলো তিনি 
কাটিয়েছেন এই শহরেই। এ দিন 
অবশ্য তিনি পুরোনো দেশে নতুন 
বেশে অবতীর্ণ হলেন। ইস্টবেঙ্গলের 
ক�োচ হিসেবে এ দিনই নেমে পড়লেন 
প্র্যাক্টিসে। ইস্টবেঙ্গল টিমের প্র্যাক্টিস 
হলো রাজারহাটের সেন্টার অফ 
এক্সেলেন্সে। 

হাবাস যখন লাল হলুদ শিবিরে 
পরিচিত হচ্ছেন, তখন সল্টলেক 
স্টেডিয়ামের ট্রেনিং গ্রাউন্ডে 
ম�োহনবাগানের প্র্যাক্টিস শুরু 
করেছেন নবাগত গ্রিক ক�োচ পানোস। 
তিনি টিমের নাড়ি বুঝতে প্র্যাক্টিস 
শুরুর আগে বেশ কিছুক্ষণ আলোচনা 
সারেন অভিজ্ঞ ফুটবলার শুভাশিস 
বসুর সঙ্গে।

দুই ক�োচের সামনেই এখন বড় 
চ্যালেঞ্জ শনিবার ডুরান্ড কাপের 
ডার্বি। পানোস এই ম্যাচে একজন 
বিদেশিকে খেলানোর সুযোগ পেলেও 
হাবাসকে খেলতে হবে ভারতীয় 
ব্রিগেডকে নিয়েই। যদিও রশিদের 
এসে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে 
তিনি খেলার মতো কন্ডিশনে আছেন 
কিনা, তা ব�োঝার সময় পাবেন না 
হাবাস। 

এ দিকে, আইএসএলে খেলার 
জন্য এ বার ১৪ ক্লাবের থেকে চুক্তি 
মতো ফেডারেশন পাবে ১ ক�োটি ১০ 
লক্ষ টাকা করে। যার প্রথম কিস্তি 
হিসেবে ২০ জুলাই ৫৫ লক্ষ করে 
টাকা দেওয়ার কথা ছিল সব টিমের। 
যে টিমের টাকা দেওয়ার প্রায় 
সম্ভাবনাই ছিল না, সেই ডায়মন্ড 
হারবার এফসির ৫৫ লক্ষ টাকা কিন্তু 
ফেডারেশন দপ্তরে জমা পড়েছে সময় 
মতোই। 

কলকাতার এই ক্লাব গত মরশুমে 
আইএলএল (আই লিগ) চ্যাম্পিয়ন 
হয়ে আইএসএল খেলার য�োগ্যতা 
অর্জন করেছিল। কিন্তু তারা চ্যাম্পিয়ন 
হওয়ার পরে সরকার বদল হওয়ায় 
এই ক্লাবের অস্তিত্ব সঙ্কটে। তাও তারা 

আইএসএল খেলতে চাইছে। 
আইএফএল চ্যাম্পিয়ন হওয়ায় যে 
পুরস্কার অর্থ তারা ফেডারেশন থেকে 
পাবে, সেই টাকাই অ্যাডজাস্ট 
হয়েছে আইএসএলের প্রথম কিস্তি 
হিসেবে। তবে টাকা জমা দিতে 
পারেনি শুধু ইন্টার কাশী। তারা 
ফেডারেশনের কাছে ১৪ অগস্ট পর্যন্ত 
সময় চেয়ে জানিয়েছে, সেই সময়েই 
তারা পুরো এক ক�োটি ১০ লক্ষ টাকা 
দিয়ে দেবে। টেকনিক্যাল কারণ 
নির্ধারিত সময়ে টাকা দিতে পারেনি 
জামশেদপুর এফসিও। ইস্টবেঙ্গলের 
ইনভেস্টর ইমামির থাকা নিয়ে সংশয় 
থাকলেও তারা আইএসএল 
চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পুরস্কার অর্থই 
কিস্তির সঙ্গে অ্যাডজাস্ট করেছে। 

বিশেষ সংবাদদাতা: বিশ্বকাপ ফাইনালে হারের বেদনা 
নিয়েই নিজের জন্মশহর র�োজারিওতে ফিরেছেন 
লিওনেল মেসি। আর্জেন্টিনা জাতীয় দলের অধিনায়ক 
স্থানীয় সময় গতকাল মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৬টার 
দিকে ব্যক্তিগত বিমানে র�োজারিও বিমানবন্দরে 
প�ৌঁছান। সঙ্গে ছিলেন তাঁর স্ত্রী ও তিন সন্তান। পরিচয় 
প্রকাশ না করার শর্তে স্থানীয় প্রশাসনের একটি সূত্র এ 
তথ্য নিশ্চিত করেছে বার্তা সংস্থা এএফপিকে।

ক্রীড়াভিত্তিক সংবাদমাধ্যম ইএসপিএনের প্রকাশিত 
ভিডিওতে দেখা যায়, ধূসর রঙের একটি এসইউভিতে 
করে মেসি র�োজারিওর পাশের শহর ফুনেসের একটি 
সুরক্ষিত হাবাসিক এলাকায় প্রবেশ করছেন। র�োজারিও 
সফরে সাধারণত ফুনেসের শহরতলিতে নিজের 
বাড়িতেই অবস্থান করেন তিনি। 

র�োজারিওতে মেসির অপেক্ষায় ছিলেন তাঁর বাবা 
৬৮ বছর বয়সী হ�োর্হে মেসি। বিশ্বকাপ চলাকালেই 
পরিবারটির পক্ষ থেকে জানান�ো হয়েছিল, অসুস্থতার 
কারণে বর্তমানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন হোর্হে মেসি। 

মেসিকে একনজর দেখতে রাত সাড়ে তিনটার 
আগেই বিমানবন্দরে জড়�ো হতে শুরু করেন 
সমর্থকেরা। তাঁদের মধ্যে আকাশি-সাদা জার্সিতে দুই 

শিশুও ছিল, যাদের হাতে ছিল অভ্যর্থনার ব্যানার। 
একটি ব্যানারে লেখা ছিল: ‘মেসি: তুমি জীবন্ত 
কিংবদন্তি। আমাদের হৃদয়ে আনন্দ ছড়িয়ে দেওয়ার 
জন্য ধন্যবাদ। পুর�ো দেশ ত�োমাকে ভাল�োবাসে!’ 

আর্জেন্টিনা দলের বেশির ভাগ খেল�োয়াড় ও ক�োচ 
লিওনেল স্কাল�োনি স�োমবার রাতে বুয়েনস এইরেসে 
প�ৌঁছান। সেখানে হাজার�ো সমর্থক করতালি, স্লোগান, 
পতাকা আর অশ্রুসিক্ত আবেগে তাঁদের স্বাগত জানান।

গত র�োববারের বিশ্বকাপ ফাইনালে স্পেনের কাছে 
১–০ গ�োলে হেরে রানার্সআপ হয়েছে আর্জেন্টিনা। ম্যাচ 
শেষে মেসিকে কাঁদতে দেখা যায়। ৩৯ বছর বয়সী এই 
তারকা সদ্য শেষ হওয়া বিশ্বকাপে ৮টি গ�োল করেন। 

এমএলএসের নতুন মরশুম গত শুক্রবার শুরু 
হয়েছে। তবে বিশ্বকাপ শেষে অতিরিক্ত বিশ্রাম পাবেন 
মেসি ও তাঁর আর্জেন্টাইন সতীর্থ রদ্রিগ�ো দি পল। 
ইএসপিএনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইন্টার মায়ামির 
হয়ে এমএলএসের পরের দুটি ম্যাচে খেলবেন না তাঁরা।

আগামী বুধবার শিকাগ�ো ফায়ারের বিপক্ষে মরশুমের 
প্রথম ম্যাচে তাঁদের মাঠে নামার সম্ভাবনা নেই। ২৯ 
জুলাই অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া এমএলএস অল-স্টার 
ম্যাচেও তাঁদের দেখা যাবে না।

বিশ্বকাপে হেরে মেসি ক�োথায়?

ইনফান্তিন�োর জেদে আগামী বিশ্বকাপ ৬ দেশে, খেলবে ৬৪ দেশ

ফুটবলের মহাযজ্ঞ সফল করতে পারবে ফিফা?

ডুরান্ডের ডার্বির প্রস্তুতিতে 
নেমে পড়লেন পানোস-হাবাস

বিশ্বকাপ থেকে সবচেয়ে বেশি আয় ম্যান সিটির

পারদেসের লাল  
কার্ড নেই: ফিফা

৫৩ ক�োটি খরচে ভারতের প্রতিয�োগী ১৫৬

আজ শুরু কমওয়েলথ গেমস

ঘর�োয়া ক্রিকেটে ব�োর্ডের একগুচ্ছ নিয়ম জারি

ব�োলার ন�ো বল করলে পুর�ো ম্যাচে ব�োলিং নিষিদ্ধ 


